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লেখক পরিচিতি

জন্ম ও পরিচয়
এক শ হিজরি সনের কাছাকাছি ক�োন�ো-এক সময়ের কথা। হানযালা গ�োত্রের এক 
ব্যবসায়ী তার তুর্কি গ�োলামকে ডেকে বললেন, “মুবারাক, আমাদের বাগান থেকে 
মিষ্টি দেখে একটি ডালিম নিয়ে এস�ো ত�ো।” মুবারাকের নিয়ে-আসা ডালিমটি মুখে 
দিয়ে তিনি বললেন, “এ ত�ো টক! যাও, আরেকটা আন�ো।” কিন্তু মুবারাক যে 
ডালিমটিই নিয়ে আসেন, প্রতিটিই টক স্বাদের। বিরক্ত হয়ে ব্যবসায়ী ল�োকটি বললেন, 
“এত বছর বাগানে কাজ করেও মিষ্টি ডালিম চিনলে না, অপদার্থ ক�োথাকার!” 
মুবারাক জবাব দিলেন, “আপনি ত�ো কখনও আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি। 
চিনব কী করে?”

কথাটি ব্যবসায়ীর হৃদয় ছুঁয়ে গেল। দাসেরা ত�ো এমনিই কাজ করার ফাঁকে কিছু খেয়ে 
ফেলে, কিছু পকেটে পুরে নেয়। আর এই ল�োক কিনা জীবনে একটিও চেখে দেখেনি! 
কথায় আছে, জাহিলি যুগের মুশরিকরা বিয়ে করত বংশ দেখে, ইয়াহূদিরা সম্পদ 
দেখে, আর খ্রিস্টানরা স�ৌন্দর্য দেখে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ প্রাধান্য দেয় দ্বীনকে। সেই 
হানযালি ব্যবসায়ী আপন মেয়েকে বিয়ে দেন মুবারাক রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে। এই 
দম্পতির ক�োল আল�ো করে ১১৮ হিজরি সনের দিকে খুরাসানের মারও শহরে জন্ম 
নেন বহুমুখী প্রতিভাধর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক।

খুরাসান হল�ো বর্তমান আফগানিস্তান ও সংলগ্ন মধ্য এশিয়া-জুড়ে বিস্তৃত এলাকাটির 
প্রাচীন নাম। আর মারও শহরটি ঐতিহাসিকভাবেই জ্ঞানচর্চার খনি। আহমাদ ইবনু 
হাম্বল আর সুফইয়ান সাওরির মত�ো সব্যসাচীদের এখানেই জন্ম। 

ইলমের খ�োঁজে
কারও জ্ঞানের ব্যাপ্তি অনুমান করা যায় তার সফরের পরিমাণ দেখে। বিশেষত ইসলামি 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য। তেইশ বছর বয়সে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 



10  ।  মুমিনের পাথেয়

জন্মস্থান ছেড়ে ইলমের সন্ধানে বের হন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ 
বলেছেন, “আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের যুগে তাঁর মত�ো জ্ঞান-অন্বেষক আর কেউ 
ছিলেন না। তিনি ইয়ামান, মিসর ও সিরিয়ায় সফর করেছেন, বসরা ও কুফায় সফর 
করেছেন। ইলমে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন। ছ�োট�োদের থেকেও সংকলন করেছেন, বড়�োদের থেকে সংকলন করেছেন। 
তিনি হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষণ করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর খুব 
কমই ভ্রান্তি ঘটত; এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।”[1]

জ্ঞানকে সাধনা বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। আবূ খারাশ একবার আবদুল্লাহ ইবনুল 
মুবারককে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান, আপনি আর কত দিন জ্ঞান 
অন্বেষণ করবেন? তিনি বললেন, হয়ত�ো সেই কথাটি পর্যন্ত যাতে আমার মুক্তি 
রয়েছে। এরপর আমি আর ক�োন�ো কথা শুনতে পাব না।[2]

হাদীসের বর্ণনাসূত্রের মান (বিশুদ্ধ অথবা বান�োয়াট) যাচাই করার শাস্ত্রকে বলা হয় 
‘জারহ ওয়া তা’দিল’। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক নিজেও ছিলেন জারহ-তা’দিলের 
তুখ�োড় বিশেষজ্ঞ। আবার তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসগুল�োও জারহ-তা’দিলের 
মানদণ্ডে নিশ্চিতভাবে উত্তীর্ণ। ইমাম বুখারি তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ 
করেছেন। এমনকি ইবনুল মুবারকের বর্ণনা নিয়ে যারা সন্দেহ প্রকাশ করত, তাদের 
ইলমি য�োগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠান�ো হত�ো। আসওয়াদ ইবনু সালিম বলেন, “যদি দেখ�ো 
যে, কেউ ইবনুল মুবারককে খাট�ো করছে, তা হলে উলট�ো তার ধার্মিকতা নিয়েই 
প্রশ্ন তুলবে।”
সমসাময়িক চারজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন—সুফইয়ান সাওরি, মালিক ইবনু 
আনাস, হাম্মাদ বিন যায়দ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। সুফইয়ান সাওরির ছাত্র 
হওয়া সত্ত্বেও ইবনুল মুবারককে সুফইয়ান সাওরির চেয়ে জ্ঞানী ধরা হত�ো। এমনকি 
সুফইয়ান নিজেই সে সাক্ষ্য দেন। ইবনু আবী জামিল বলেন, “মক্কায় একবার ইবনুল 
মুবারকের কাছে গিয়ে আমরা বললাম, ‘প্রাচ্যের শাইখ, আমাদের কিছু হাদীস 
শেখান।’ একটু দূরে থাকা সুফইয়ান সাওরি বললেন, ‘এটা কী বললে? তিনি ত�ো 
বরং পূর্ব, পশ্চিম এবং এর মধ্যকার সব জায়গার শাইখ।”

অর্জিত-শিক্ষা লিখে রাখার ব্যাপারেও তার বেশ সুনাম ছিল। লিখার উপকরণ সুলভ 
হওয়ার আগে এ ধরনের অভ্যাস থাকা মানে আসলেই বিশেষ-কিছু। তিনি বলেছেন, 
“প�োশাকে কালির দাগ আলিমের চিহ্ন।” বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া এবং প্রাপ্ত জ্ঞান 

[1]  তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/৩১১।
[2]  তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/৩১২; সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৮।
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লিখে রাখার মাধ্যমে তিনি তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতেন। তিনি 
ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী। যা-ই শুনতেন, মনে রাখতে পারতেন। হুসাইন ইবনু ঈসা 
বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বন্ধু আমাকে বলেছেন, “আমরা লেখকদের 
(হাদীস সংকলনকারীদের) মধ্যে ছিলাম বয়সে ছ�োট�ো। আমি ও ইবনুল মুবারক 
একবার একটি মজলিসে গেলাম। ওখানে একজন ল�োক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। মজলিস 
থেকে বেরিয়ে আসার পর ইবনুল মুবারক আমাকে বললেন, আমি ল�োকটির খুতবা 
মুখস্থ করে ফেলেছি। ওই এলাকার একজন ল�োক তাঁর কথা শুনে বলল, বক্তৃতাটি 
আমাকে শ�োনাও। ইবনুল মুবারক বক্তৃতাটি তাদের মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।”[3]

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেছেন, “আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন, আমার বাবা আমাকে বললেন, আমি যদি ত�োমার বই-পুস্তক দেখি 
সেগুল�ো আগুনে জ্বালিয়ে দেব। আমি বললাম, তাতে আমার ক�োন�ো দুঃখ হবে না। 
সেগুল�ো আমার বুকের মধ্যেই আছে।”[4]

কুরআনের আয়াত ও হাদীস মুখস্থ থাকলেই কিন্তু যে-ক�োন�ো বিষয়ে ফাতওয়া দেওয়া 
যায় না। একই বিষয়ক একাধিক আয়াত-হাদীস, সেগুল�োর পটভূমি-অর্থ-ব্যাখ্যা 
সবকিছু বুঝে নিয়ে তবেই সেখান থেকে বিধান বের করতে হয়। এভাবে বিধান বের 
করার শাস্ত্রকে বলা হয় ফিকহ। তাই হাদীস বিশারদ মানেই ফিকহ-বিশেষজ্ঞ নন। 
কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস ও ফকীহ। ইমাম আবূ 
হানিফা, ইমাম মালিক ও সুফইয়ান সাওরির মত�ো বিজ্ঞ ফকীহগণের কাছে তিনি 
ফিকহের শিক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়াও হাজার হাজার শাইখের কাছ থেকে জ্ঞান 
আহরণ করেছেন তিনি। নিজেই বলেছেন, “আমি চার হাজার শাইখ থেকে হাদীস 
গ্রহণ করেছি, কিন্তু মাত্র এক হাজার শাইখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি।”[5] 

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক অনেক তাবিয়ির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 
হিশাম ইবনু উরওয়াহ, ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ, আ’মাশ, সুলাইমান তাইমি, 
হামিদ তাবিল, আবদুল্লাহ ইবনু আওন, খালিদ ইবনু মিহরান হাযযা, ইয়াহইয়া ইবনু 
সাঈদ আনসারি, মূসা ইবনু উকবা প্রমুখ।”[6]

তাঁর ছাত্রসংখ্যা অনেক। ইউসুফ ইবনু আবদির রহমান মিয্‌যি রহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ 

[3] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৫, ১৬৬; সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৮/৩৯৩।
[4] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৬; সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৮/৩৯৩।
[5] তাযকিরাতুল হুফফায, ১/২৭৬।
[6] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৪৬।
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ইবনুল মুবারকের এক শ তেতাল্লিশ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।[7] এ ছাড়া 
সুফইয়ান সাওরি, মা‘মার ইবনু রাশিদ, দাঊদ ইবনু সুলাইমান, মুসলিম ইবনু 
ইবরাহীম-সহ আরও অনেক মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[8]

ইমাম যাহাবি বলেছেন, “আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছ থেকে এত জায়গার এত 
মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের গুণনা করে শেষ হবে না।”

বিদআতবিদ্বেষী সংস্কারক
ইবনুল মুবারক বলেছেন, “গরিবদের সাথে মেলামেশা কর�ো। আর বিদআতিদের 
সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সাবধান!”

জীবদ্দশায়ই তিনি মুতাযিলা, কাদরিয়্যা এবং জাহমিয়্যা নামক ভ্রান্ত গ�োষ্ঠীগুল�োর 
উত্থান দেখেছেন। আমৃত্যু তিনি এসকল পথভ্রষ্ট দলের ও এগুল�োর সমর্থকদের 
বিরুদ্ধে স�োচ্চার ছিলেন। একবার তিনি বললেন, “আমি শাইখ সুফইয়ান সাওরিকে 
বলতে শুনেছি যে, জাহমিয়্যা এবং কাদরিয়্যা দল-দুটি কাফির।” আম্মার ইবনু 
আবদিল জাব্বার তা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার নিজের কী মত?” ইবনুল 
মুবারক উত্তর দেন, “আমারও একই মত।” 

এই ভ্রান্ত দলগুল�োর সাথে সহানুভূতিমূলক আচরণকেও তিনি ঘৃণা করতেন। একবার 
তিনি জানতে পারলেন যে, হারিস মুহাসাবি ক�োন�ো-এক কুখ্যাত বিদআতির সাথে 
বসে খাবার খেয়েছেন। ইবনুল মুবারক তাকে বললেন, “ত্রিশ দিন আপনার সাথে 
ক�োন�ো কথা বলব না আমি।” 
ভ্রান্ত মতানুসারীরাও হাদীস বর্ণনা করত। জ্ঞানের ময়দানে পারদর্শীরা এই মানদণ্ড 
ঠিক করেছেন যে, ক�োন ক্ষেত্রে ভ্রান্তদের বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে আর ক�োন ক্ষেত্রে 
তা করা যাবে না। যারা নিজেরা ভ্রান্ত হলেও সেই মত প্রচার করে বেড়াত না, তাদের 
থেকে ইবনুল মুবারক বর্ণনা নিতেন। কিন্তু যারা সেসব মত প্রচার করত, তাদের 
থেকে নিতেন না। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হল�ো, “আপনি সাঈদ এবং হিশাম-
এর কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা গ্রহণ করেন, কিন্তু (মুতাযিলা ফিরকার নেতা) আমর 
ইবনু উবাইদের ক্ষেত্রে তা করেন না কেন?” তিনি জবাব দিলেন, “কারণ আমর তার 
মত প্রচার করে বেড়ায়, কিন্তু বাকি দুজন নিজেরটা নিজের কাছে রাখে।” 

[7] তাহযীবুল কামাল, ১৬/১০-১৪। 
[8] তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৫-৩৩৬।
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উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা বলেন, “আমরা একবার আবূ হামযার ওখানে ছিলাম। এমন 
সময় ইবনুল মুবারক সেখানে এলেন (হাদীসের) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। 
আবূ হামযা তখন উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি অপমানজনক একটি কথা 
বর্ণনা করলেন। ইবনুল মুবারক সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন; এতক্ষণ যা লিখেছিলেন, 
সব ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলেন।”

বীর মুজাহিদ
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক শুধু জ্ঞানের মাধ্যমেই না, অস্ত্রের মাধ্যমেও ইসলামের 
প্রতিরক্ষা করেছেন। এক বছর হাজ্জ করা, আর পরের বছর জিহাদে যাওয়াটা ছিল 
তার আমৃত্যু অভ্যাস। এমনকি তাঁর মৃত্যুও হয় একটি জিহাদ থেকে ফিরে আসার 
পর। বিশেষত র�োমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে তিনি বেশি পরিচিত। র�োমান-ভূমির 
অদূরে তারসুস এবং মাসসিয়া এলাকায় প্রায়ই তিনি রিবাত বা সীমান্তপ্রহরার দায়িত্ব 
পালন করতেন। রিবাতে যাওয়ার আগেও তিনি মুজাহিদদের একত্র করে হাদীস 
শিক্ষা দিতেন, ফিরে আসার পরও তা-ই করতেন। মুজাহিদগণ হাদীস শুনে শুনে 
লিখে নিতেন।

তারসুসে অবস্থানকালে একবার জিহাদের ডাক আসে। মুসলিম ও র�োমান সেনারা 
সারি বেঁধে মুখ�োমুখি হয়। এক কাফির-সৈনিক এগিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। 
এতে সাড়া দিয়ে একজন মুজাহিদ এগিয়ে যান। কিন্তু কাফিরটি দ্বন্দ্বে জিতে যায় এবং 
তাকে হত্যা করে। এভাবে ছয়জন মুজাহিদ একে একে শহীদ হন। অহংকারী ভঙ্গিতে 
কাফিরটি দুই-দল সৈনিকের মাঝে হাঁটতে থাকে এবং নতুন কাউকে আহ্বান করে। 
কিন্তু মুসলিমদের মাঝ থেকে কেউই এগিয়ে যাওয়ার সাহস পেলেন না। এমন-সময় 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এগিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর কাফিরটিকে কতল 
করে ফেলেন তিনি। এরপর নতুন কাউকে এসে দ্বন্দ্ব শুরু করার আহ্বান জানান। একে 
একে ছয়টি কাফিরসেনা তাঁর হাতে মারা গেল। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আবারও 
আহ্বান জানান, যাতে নতুন কেউ এসে দ্বন্দ্ব লড়ে। এবার আর র�োমানদের পক্ষ থেকে 
কেউই এগিয়ে আসার সাহস পেল না

প্রখ্যাত কবি
পার্থিব ও ধর্মীয় বিদ্যার নানা শাখায় পারদর্শিতার পাশাপাশি ইবনুল মুবারক একজন 
দক্ষ কবি। সমসাময়িক নানা বিষয়ে (ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ) তিনি 
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উপদেশের ভঙ্গিতে কবিতা লিখতেন। এর কয়েকটির ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় :

দ্বীন ছেড়ে সুখী হবে ভেবেছিল যারা, 
দুনিয়া নিয়ে সুখে নেই তারা,

দ্বীন নিয়ে খুশি থাক�ো, দুনিয়া ছেড়ে দাও রাজাদের হাতে
যেভাবে তারা দুনিয়া আঁকড়ে দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে ত�োমাদের পাতে।

ইলম-চর্চা ও ইবাদাতের জন্য তিনি প্রায়ই একা থাকতেন। ল�োকে তা নিয়ে জিজ্ঞেস 
করলে বলতেন, আমার এমন সঙ্গী আছে, যাদের কথা আমায় ক্লান্ত করে না। শয়নে-
জাগরণে তাঁরা আমার বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান সাথি।

অন্যান্য ইবাদাতের ওপর জিহাদের মর্যাদা সম্পর্কে ফুযাইল ইবনু ইয়াযের কাছে 
চিঠিতে তিনি লিখেন,

ওহে দুই পবিত্র মসজিদে বসে ইবাদাতকারী, 
আমাদের ইবাদাত দেখলে নিজের ইবাদাতকে ছেলেখেলা ভাবতে।

ত�োমার দুচ�োখ বেয়ে অশ্রু ঝরে, 
আর আমাদের ঘাড় বেয়ে রক্তের ধারা ছ�োটে।

রাজদরবারের পদ-পদবি গ্রহণ করা এক আলিমের উদ্দেশ্যে তিনি চিঠি লিখেন,
জ্ঞানকে শিকারী পাখি বানান�ো হে জ্ঞানী,
তুমি তা দিয়ে শিকার করবে গরিবের ধন।

সুচতুরভাবে দ্বীনকে ছুড়ে ফেলে
তুমি বেছে নিলে দুনিয়ার ভ�োগ-বিলাস।

সফল ব্যবসায়ী
দুনিয়াবিরাগ আর সম্পদশালীতার বিরল মেলবন্ধন ঘটেছিল ইবনুল মুবারকের 
মাঝে। তাঁর বাবা যেহেতু একজন ব্যবসায়ীর দাস ছিলেন, তাই উত্তরাধিকার-সূত্রেই 
তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞান পেয়ে যান। এ ছাড়া ইমাম আবূ হানিফার কাছেও তিনি 
ব্যবসার খুঁটিনাটি শিখেছিলেন। জায়গায় জায়গায় ব্যবসা করে তিনি বিপুল পরিমাণ 
মুনাফা অর্জন করেন। মূলত এই সম্পদই তিনি জ্ঞানার্জনের সফরে ব্যয় করেন।

আলি ইবনুল ফুদাইলের সাথে এক কথ�োপকথন থেকে তাঁর সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য 
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সম্পর্কে জানা যায়। আলি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি আমাদের দুনিয়াবিমুখিতার 
কথা বলেন, অথচ আপনি নিজেই এত সম্পদের মালিক। এটা কেন?” ইবনুল 
মুবারক বলেন, “অন্যের কাছে ছ�োট�ো না হওয়া (ঋণগ্রস্ত না হওয়া) এবং আল্লাহর 
ইবাদাতে সহজতার জন্যই আমি এগুল�ো উপার্জন করি।”

স�ৌজন্য ও দানশীলতা
ইয়াহইয়া বলেছেন, “আমরা ইমাম মালিকের মজলিসে বসে ছিলাম। ইবনুল মুবারকের 
জন্য মজলিসে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হল�ো। তিনি অনুমতি দিলেন। ইবনুল মুবারক 
প্রবেশ করলে, আমরা দেখলাম, মালিক সরে বসলেন এবং তাঁকে নিজের পাশে 
বসালেন। আমি ইমাম মালিককে কখনও তাঁর মজলিসে কারও জন্য সরে বসতে 
দেখিনি। কেবল ইবনুল মুবারকের জন্যই সরে বসলেন। হাদীস-পাঠকারী হাদীস পাঠ 
করে যাচ্ছিলেন। ক�োন�ো ক�োন�ো হাদীসের ক্ষেত্রে মালিক জিজ্ঞেস করছিলেন, এই 
হাদীসের ব্যাপারে কী তথ্য আছে আপনার কাছে? ইবনুল মুবারক চুপি চুপি তার 
জবাব দিচ্ছিলেন। দরস শেষ হলে ইবনুল মুবারক বেরিয়ে গেলেন। ইমাম মালিক 
তাঁর স�ৌজন্যব�োধ ও ভদ্রতায় বিস্মিত ব�োধ করলেন। আমাদের বললেন, ইনি হলেন 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, খুরাসানের ফকীহ।”[9]

ইবনুল মুবারক ছিলেন উত্তম আখলাক ও শিষ্টাচারের অধিকারী, আচার-আচরণ 
ছিল চমৎকার। একইভাবে তিনি ছিলেন দানশীল। বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য মানুষের জন্য 
প্রচুর খরচ করতেন। এ ব্যাপারে অনেক ঘটনা সাক্ষী হয়ে আছে। 

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ঘন ঘন তারসুসে যেতেন। ওখানে রিক্কার একটি অঞ্চলে 
তিনি যাত্রাবিরতি করতেন। একজন যুবক তাঁর কাছে বারবার আসত, তার প্রয়�োজনীয় 
কাজ করে দিত এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনত। তিনি একবার ওখানে গিয়ে 
যুবকটিকে আসতে দেখলেন না। ল�োকদের কাছে যুবকটির ব্যাপারে জানতে চাইলে 
তারা বলল, দশ হাজার দিরহাম ঋণের কারণে যুবকটিকে আটক করে রাখা হয়েছে। 
ইবনুল মুবারক খুঁজে খুঁজে ঋণদাতাকে বের করলেন এবং তাকে দশ হাজার দিরহাম 
পরিশ�োধ করলেন। ল�োকটির কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করলেন যে, তিনি যেন এ 
ব্যাপারে কাউকে কিছু না জানান। ইবনুল মুবারক চুপে চুপে ফিরে এলেন। পথিমধ্যে 
যুবকটি তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তিনি জিজ্ঞেস করলে, ক�োথায় ছিলে তুমি? ত�োমাকে 
দেখিনি কেন? যুবকটি বলল, হে আবূ আবদুর রহমান, ঋণের কারণে আটক ছিলাম। 

[9] তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৭।
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তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে মুক্তি পেলে? যুবকটি বলল, একজন ল�োক এসে 
আমার ঋণ পরিশ�োধ করে দিলেন। আমি তাঁকে চিনি না। তিনি বললেন, তা হলে 
আল্লাহর শুকরিয়া কর�ো। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর পূর্বে যুবকটি জানতে 
পারল না যে, কে তার ঋণ পরিশ�োধ করে দিয়েছিল।[10]

নিজে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ত�ো সফর করেছেনই, ছাত্র ও হাজিদের পৃষ্ঠপ�োষকতাও 
করেছেন দেদারসে। হাজ্জের ম�ৌসুম এলেই হাজ্জ-করতে-আগ্রহী ব্যক্তিরা তাঁর কাছে 
টাকা জমা রাখতেন। তারপর তাঁর সাথে একই কাফেলায় রওনা হতেন হাজ্জে। পথে 
তিনি সকলকে প্রচুর পরিমাণে আতিথেয়তা করতেন। মক্কা-মদীনা থেকে তাদের 
পরিবার ও সন্তানদের জন্য কিছু কিনে দিতেন। হাজ্জ শেষে ফিরে আসার পর তাদের 
জমা রাখা সেই টাকা আবার ফিরিয়ে দিতেন তাদেরই কাছে।

ইসলামি শিক্ষার্থীরা কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাদের ঋণ তিনি পরিশ�োধ করে 
দিতেন। খুব করে চাইতেন তালিবুল ইলমরা যেন টাকার জন্য কারও কাছে ছ�োট�ো 
না হয়। নিজ শহরের বাইরের ইসলামি শিক্ষার্থীদের পেছনে টাকা খরচ করতেন বলে 
মারওবাসীরা প্রায়ই ইবনুল মুবারকের সমাল�োচনা করত। তিনি বলতেন, “জনগণের 
জ্ঞান প্রয়�োজন বলেই ত�ো তারা আমাদের হয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে। আমরা 
তাদের সম্পদের প্রয়�োজন পূরণ না করলে এই উম্মাহ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।”

পরিচিতজনদের ত�ো বটেই, অপরিচিতদের বিপুল আর্থিক সাহায্য প্রদানের ঘটনাও 
তাঁর জীবনে অনেক। হাজ্জযাত্রার পথে এক জায়গায় তিনি এক নারীকে মরা হাঁসের 
পালক ছিলতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, “এটা জবাই করেছেন ত�ো? নাহলে 
ত�ো খাওয়া হালাল হবে না।” মহিলা বলল, “রাখেন আপনার ওসব কথা। আমি 
আর আমার সন্তানেরা যে অভাবে আছি, তাতে আবর্জনার-স্তূপে-পাওয়া মরা-প্রাণী 
আমাদের জন্য হালাল হয়ে গেছে।” ইবনুল মুবারক খ�োঁজখবর নিয়ে এর সত্যতা 
পেলে হাজ্জযাত্রার পুর�ো টাকা তাদের দিয়ে দেন। বলেন, “নফল হাজ্জ করার চেয়ে 
এই আমল উত্তম।” সে বছর আর তাঁর হাজ্জ করা হয়নি। 

অন্য হাজিরা হাজ্জ শেষে তার সাথে কুশল বিনিময় করতে আসেন। তিনি বলেন, 
“আমি ত�ো এ বছর যাইনি।” একেকজন অবাক হয়ে বলতে লাগল, “বলেন কী? 
আমার অমুক জিনিসটা না আপনার কাছে রেখে আবার ফেরত নিলাম?...আপনার 
সাথে না অমুক জায়গায় দেখা করলাম?” ইত্যাদি। ইবনুল মুবারক বলেন, “কী 
বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।”

[10] সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৮/৩৮৬-৩৮৭; তারিখু বাগদাদ, ১০/১৫৫; সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৪২।
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কিছুদিন পর স্বপ্নে এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলে, “আনন্দিত হ�োন, আবদুল্লাহ! আল্লাহ 
আপনার সদাকা কবুল করে নিয়েছেন এবং এক ফেরেশতাকে দিয়ে আপনার পক্ষ 
থেকে হাজ্জ আদায় করিয়ে নিয়েছেন।”

দুনিয়াবিরাগী আবিদ
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক যুদ্ধের ময়দানে ঠিকই বীরত্ব দেখাতেন। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে 
গনীমাতের মাল বণ্টনের সময় প্রায়ই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। মূলত এই 
দুনিয়াবিরাগই ইবনুল মুবারকের প্রসিদ্ধির সবচেয়ে বড়�ো কারণ।

ইবনুল মুবারকের শুধু বেশি বেশি ও নিয়মিত নফল ইবাদাত করেই ক্ষান্ত হননি, 
মানুষের কাছ থেকে সেগুল�ো যথাযথভাবে গ�োপন রাখারও চেষ্টা করেছেন। যতটুকু 
স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে গেছে, সে ব্যাপারে তাঁর আশপাশের মানুষদের সাক্ষ্য 
দেখলে অবাক হতে হয়। আলি ইবনুল হাসান বলেছেন, “ইবনুল মুবারকের চেয়ে 
বেশি ও সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে এবং তাঁর চেয়ে বেশি সালাত পড়তে 
আমি আর কাউকে দেখিনি। বাড়িতে থাকুন বা সফরে, তাঁর সালাতের পরিমাণ ও 
তিলাওয়াতের স�ৌন্দর্য কিছুমাত্র কমত না। মুসাফির অবস্থায় তিনি রাতের বেলা উঠে 
সালাতে চলে যেতেন, সফরসঙ্গীরা কখনও জানতেও পারেনি।” 

যুদ্ধকালীন এক-রাতে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার ভান করেন। সবাইকে ঘুমিয়ে 
যেতে দেখার পর উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে চলে যান। সকালে জানতে পারেন যে, 
আরেক সঙ্গীও ঘুমের ভান করে তাঁর সালাত পড়া দেখে ফেলেছেন। লজ্জায়-সংক�োচে 
তিনি আর সেই সঙ্গীর সাথে কথা বলেননি।

মানুষের অধিকার ও সন্দেহমুক্ত হালাল উপার্জনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই 
সচেতন। শামে (বৃহত্তর সিরিয়ায়) থাকা অবস্থায় একবার তাঁর কলম ভেঙে যায়। 
আরেকজনের একটি কলম ধার নিয়ে তিনি বাকি লেখার কাজ সারেন। কিন্তু পরে তা 
ফেরত দিতে ভুলে যান এবং সেটি নিয়েই চলে আসেন খুরাসানে। এসে যখন কলমটি 
খেয়াল করলেন, শুধু তা ফেরত দেওয়ার জন্যই আবার শামে ফিরে যান। তিনি 
বলতেন, “লাখ লাখ দিরহাম সদাকা করার চেয়ে সন্দেহপূর্ণ উপায়ে উপার্জিত একটি 
দিরহাম ছুড়ে ফেলে দেওয়া আমার বেশি প্রিয়।”[11]-[12]

[11] তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/২৪০।  
[12] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৯।
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ইবনুল মুবারকের ইবাদাতে এমন-ক�োন�ো বৈশিষ্ট্য ত�ো অবশ্যই ছিল, যার ওসিলায় 
তাঁর সকল দুআ কবুল হত�ো। হাসান ইবনু ঈসা তাঁকে বলতেন ‘মুজাবুদ দাওয়াহ’ 
(যার দুআ কবুল করা হয়)। এই হাসান নিজেই তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। তিনি আগে 
খ্রিস্টান ছিলেন। ইবনুল মুবারক দুআ করেছিলেন, “হে আল্লাহ, তাকে মুসলিম 
বানিয়ে দিন।” আল্লাহ সে দুআ কবুল করেন এবং হাসান ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিনয় ও নম্রতার ভূষণেও ভূষিত করেছিলেন। একবার তিনি 
কুফায় ছিলেন। তাঁকে হাজ্জের আহকাম-সম্বলিত হাদীসের কিতাব পড়ে শ�োনান�ো 
হচ্ছিল। একটি হাদীসের শেষে পড়া হল�ো : ‘আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, 
আমরা এই হাদীসের ওপর আমল করি।’ ইবনুল মুবারক বললেন, ‘আমার এই 
কথা কে লিখেছে?’ হাসান জবাব দিলেন, ‘যে লেখক হাদীস লিখেছেন তিনিই 
লিখেছেন।’ তিনি হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পাণ্ডুলিপি থেকে এই কথাটুকু তুলে ফেললেন। 
তারপর পাঠদান শুরু করলেন। বললেন, ‘আমি এমন কে যে আমার কথা লিখে 
রাখতে হবে?’”[13]

হাসান রহিমাহুল্লাহ আরও বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন ইবনুল মুবারকের সঙ্গে 
ছিলাম। আমরা একটি পানিপানের কূপের কাছে এলাম। কূপের কাছে ল�োকদের ভিড় 
লেগে ছিল, সবাই পানি পান করছিল। ইবনুল মুবারকও পানি পানের কূপটির কাছে 
যেতে চাইলেন। কিন্তু ল�োকেরা তাঁকে চিনল না। তাঁকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল। 
ভিড় থেকে বের হয়ে এসে বললেন, জীবন ত�ো এ-রকমই। যেখানে আমাদের কেউ 
চেনে না সেখানে আমাদের কেউ সম্মান দেখায় না।[14]

তাঁর ব্যাপারে আলিমদের প্রশংসা
মুমিনের নগদ সুসংবাদ ও প্রাপ্তি হল�ো তার জন্য মানুষের প্রশংসা। যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে 
দ্বীন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মানুষের প্রশংসা যথেষ্টই পেয়েছেন। ফুযাইল বলেছেন, 
“নিশ্চয় আমি তাঁকে ভাল�োবাসি, কারণ তিনি আল্লাহকে ভয় করেন।” 

যাহাবি বলেছেন, “আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে আল্লাহর জন্য ভাল�োবাসি। তাঁকে 
ভাল�োবাসার দ্বারা কল্যাণ কামনা করি; কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন 
তাকওয়া, ইবাদাতের শক্তি, ইখলাস, জিহাদ, জ্ঞানের প্রাচুর্য, দৃঢ়তা, মহানুভবতা, 

[13] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৫।
[14] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৪-১৩৫।
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বীরত্ব ও প্রশংসনীয় গুণাবলি।”[15]

মু‘তামার ইবনু সুলাইমান বলেছেন, “আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মত�ো 
কাউকে দেখিনি; তাঁর কাছে আমরা এমন-কিছু পেয়েছি যা আর কারও কাছে পাওয়া 
যায়নি।”[16]

আবদুল ওয়াহাব ইবনুল হাকাম বলেছেন, “আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মৃত্যুবরণ 
করলে খলিফা হারুনুর রশীদ মন্তব্য করেছেন, আমরা শ্রেষ্ঠ আলিমকে হারালাম।’ [17]

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, “ইবনুল মুবারক ছিলেন মুসলমানদের মহান 
নেতাদের একজন।”[18]

আলি ইবনুল মাদানি বলেছেন, “দুজন ব্যক্তির মধ্যে ইলমের পরিসমাপ্তি ঘটেছে : 
তাঁদের প্রথমজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং দ্বিতীয়জন হলে ইয়াহইয়া 
ইবনু মাঈন।”[19]

শুআইব ইবনু হারব বর্ণনা করেছেন, সুফইয়ান সাওরি বলেন, “আমি গ�োটা জীবন 
ধরে একটি বছর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মত�ো হতে চেয়েছি। কিন্তু তিন দিনও 
তাঁর মত�ো হতে পারেনি।”[20] 

খারিজা তাঁর সঙ্গীদের বলেছেন, “ত�োমাদের কেউ যদি সাহাবিদের মত�ো কাউকে 
দেখতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দেখে।” [21]

ইবনুল মুবারকের রচনাবলি
১। তাফসীর : শামসুদ্দীন দাঊদি এই তাফসীরের কথা “তাবাকাতুল মুফাসসিরীন”-এ 
উল্লেখ করেছেন।[22]

২। আল-মুসনাদ : এটি হাসান ইবনু সুফইয়ান ইবনু আমির নাসাবি (মৃ. ৩০৩ 

[15] তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১/২৫৭। 
[16] তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৭।
[17] সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৮/৩৯০।
[18] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৫।
[19] প্রাগুক্ত।
[20] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬২।
[21] তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/৩৩৫।
[22] তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, ১/২৫০।
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হিজরি) কর্তৃক সংকলিত। হিজরি নবম শতাব্দীতে স�ৌদি আরবের জিযানের 
জাহিরিয়া এলাকায় এর একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। Fuat Sezgin তাঁর রচিত 
বিশ্বক�োষ Geschichte des Arabischen Schrifttums[23] (১৯৬৭-২০০০)-এর 
এই পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। 

৩। কিতাবুল জিহাদ : গ্রন্থটি ড. নাযিহ হাম্মাদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে এবং দারুল 
মাতবুআত আল-হাদীসা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 

৪। আস-সুনান : শামসুদ্দীন দাঊদি “তাবাকাতুল মুফাসসিরীন”-এ গ্রন্থটির উল্লেখ 
করেছেন। ইবনুন নাদিম এটিকে ‘আস-সুনান ফিল ফিকহ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

৫। কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ : ইবনুন নাদিম ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থের কথা 
উল্লেখ করেছেন। 

৬। কিতাবুত তারিখ : ইবনুন নাদিম ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ 
করেছেন। 

৭। রিফাউল ফাতাওয়া : হাজি খলিফা ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল�োচনা 
করেছেন। 

৮। আরবাঈনা ফিল হাদীস : হাজি খলিফা ও খাতিব বাগদাদি ‘আল-আরবাঈনা’ 
নামে উল্লেখ করেছেন।

৯। কিতাবুয্ যুহদ ওয়ার-রাকায়িক : বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর এ কিতাবটিরই অনুবাদ।  

মৃত্যু
যার জীবন যেভাবে কাটে, তার মৃত্যু সেভাবেই হয়। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের 
মৃত্যু এই বাস্তবতার সাক্ষী। ১৮১ হিজরি (৭৮৭ ঈসায়ি) সনের পবিত্র রমাদান মাস। 
তাঁর বয়স তখন ৬৩ বছর। এক জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর ভ�োরবেলায় তাঁর 
রূহ আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত আছে যে, ইরাকের 
বাগদাদে ফুরাত নদীর নিকটবর্তী এক এলাকায় তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন।

মৃত্যুশয্যায় তিনি নাসরকে বলেন, “আমার মাথাটা মেঝেতে রেখে দিন।” নাসরকে 
কাঁদতে দেখে তিনি বলেন, “কাঁদছেন কেন?” নাসর জবাব দেন, “জীবদ্দশায় আপনি 
কত সচ্ছল ছিলেন। কিন্তু আজ নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশ-বিভূঁইয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 

[23] আরবি সাহিত্যের ইতিহাস।
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করছেন।” ইবনুল মুবারক বললেন, “এভাবে বলবেন না। আমি দুআই করেছিলাম 
যাতে সচ্ছলভাবে জীবন কাটিয়ে মিসকিনের মত�ো মারা যাই। সেটাই হয়েছে। আমাকে 
কালিমার তালকিন দিতে থাকুন, যেন ওটাই আমার শেষ কথা হয়।”

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা যথার্থই বলেছেন, “সাহাবা আর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের 
মাঝে একটিই পার্থক্য যে, তাঁরা সাহাবা আর ইনি সাহাবি নন। আর বাকি সব বিষয় 
তাঁদের মাঝে একইরকম।”

ইসলামের হাজারও মনীষী ক�োন�ো-না-ক�োন�ো কর্মক্ষেত্রে বাতিঘরের মত�ো দাঁড়িয়ে 
আছেন। নেতৃত্ব, জ্ঞানচর্চা, রাজনীতি, সমরক�ৌশল, ব্যবসায়, সাহিত্য—একেকজনের 
একেক জায়গায় পারদর্শিতা। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সমান দক্ষতায় বিচরণের দুর্লভ 
সম্মান খুব কম মানুষই পেয়েছেন। সেই অভিজাত শ্রেণিরই একজন হলেন খুরাসানি 
আলিম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবনু ওয়াযিহ হানযালি তামীমি রহিমাহুল্লাহ।

বিখ্যাত ফকীহ, বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, কালজয়ী মুজাহিদ, আবিদ, যাহিদ, কবি, ব্যাকরণ 
ও ভাষাবিদ, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের প্রতি 
আল্লাহ তাআলা রহম করুন। আমীন। 



অনবুাদকের কথা

যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হল�ো, দুনিয়ার ল�োভ-লালসা থেকে অন্তরকে পবিত্র 
রাখা। দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার নাম যুহ্‌দ নয়। সুফইয়ান 
সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতাই হল�ো যুহ্দ। শুকন�ো 
খাবার খাওয়া আর আলখাল্লা পরিধানের নাম যুহ্দ নয়।”[24]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, যুহ্দ তিন পর্যায়ের : ১. হারাম বস্তু 
পরিত্যাগ করা, এটা সাধারণ মানুষের যুহ্দ বা পরহেজগারিতা। ২. প্রয়�োজনের 
অতিরিক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা বা যতুটুক দরকার তারচেয়ে বেশি গ্রহণ না 
করা। এটা হল�ো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্দ। ৩. যুহ্‌দের  উচ্চতর পর্যায় হল�ো, আল্লাহর 
স্মরণ ও তাঁর প্রেমে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী জিনিস-সমূহ পরিত্যাগ করা। আল্লাহর নূর দ্বারা 
যাদের অন্তর আল�োকিত। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য। 

প্রকৃত যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ কে? এমন প্রশ্নের জবাবে ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ 
বলেছেন, “হারাম বস্তু ও অর্থ তাঁর ধৈর্যকে পরাভূত করবে না এবং হালাল বস্তুর 
আধিক্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে তাকে বিরত রাখবে না।[25] অর্থাৎ, 
হারাম সম্পদ যদি তাঁর পায়ের কাছে বিপুল পরিমাণেও পড়ে থাকে, তবুও তিনি 
ধৈর্য ধারণ করবেন এবং এসব সম্পদ দূরে সরিয়ে দেবেন। আর হালাল সম্পদ 
আল্লাহর নিয়ামতরূপে গ্রহণ করবেন। উপকারী ও ভাল�ো কাজে তা ব্যয় করবেন 
এবং সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ 
বলেছেন, “আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টিই যুহ্‌দের মূলকথা।”[26]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যাহিদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের 

উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তার প�োশাকে আড়ম্বর থাকবে না, তার 
পানাহারে বিলাস থাকবে না। তিনি যেখানেই থাকবেন এবং যে অবস্থাতেই থাকবেন, 
সব সময় আল্লাহর নির্দেশ পালন করবেন। যারা সত্য ও সততার ওপর রয়েছে তারা 

[24] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম।
[25] প্রাগুক্ত।
[26] প্রাগুক্ত।
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তাকে বন্ধু মনে করবেন এবং বাতিলপন্থীরা তাকে ভয় করবে। তিনি হবেন উপকারী 
বৃষ্টির মত�ো। সবাই তার থেকে উপকার গ্রহণ করবে। তিনি এমন বৃক্ষের মত�ো যার 
পাতা কখনও ঝরে পড়ে না। যার ফলমূল, ডালপালা, এমনকি কাঁটাও উপকারী। তাঁর 
অন্তর সব সময় আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত থাকে। আল্লাহর স্মরণে তার আত্মা প্রশান্ত 
হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা সব সময় তার সঙ্গে রয়েছেন।[27]

ইসলাম সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে বলে না। বরং যা কিছু আল্লাহ ও 
তাঁর বান্দার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা পরিত্যাগ করতে বলে। যুহ্‌দের ম�ৌলিক 
তাৎপর্য হল�ো—সব ধরনের পাপাচার ও সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকা। 
চারিত্রিক সততা ও আত্মিক পবিত্রতা যুহ্‌দের পূর্বশর্ত। পাপ ও সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে 
লিপ্ত থেকে যুহ্দ ও তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়। 

আমাদের সালফে সালেহীনগণ যুহ্দ-বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তাঁদের 
মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি 
তাঁর ‘কিতাবুয্ যুহ্দ ওয়ার রাকায়িক’-এর অনুবাদ। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা ড. 
আহমদ ফরিদ কর্তৃক সম্পাদিত ‘কিতাবুয্ যুহ্দ ওয়ার রাকায়িক’-এর ওপর নির্ভরশীল 
থেকেছি।[28] মূল কিতাবে হাদীসের সংখ্যাক্রম উল্লেখ করা হয়েছে ১২১০। কিন্তু 
একটি হাদীস অনু্পস্থিত। সে হিসেবে মূল কিতাবে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০৯। 
পাঁচটি হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সনদ উল্লেখ থাকায় আমরা তা ফুটন�োটে উল্লেখ 
করেছি। পাশাপাশি একটি হাদীস জাল চিহ্নিত হওয়ায় সেটিও বাদ দিতে হয়েছে। 
মূল নুসখায় সকল অনুচ্ছেদের শির�োনাম ছিল না। কিন্তু পাঠকদের ব�োঝার সুবিধার্থে 
আমরা প্রতিটি অনুচ্ছেদের নাম যুক্ত করে দিয়েছি। পাশাপাশি প্রতিটি হাদীসের জন্য  
আলাদা আলাদা শির�োনামও যুক্ত করা হয়েছে। 

পাঠকদের ব�োধগম্যতার স্বার্থে অনুবাদ মূলানুগ থেকেও সাবলীল করার সর্বাত্মক চেষ্টা 
করেছি। ব�োদ্ধা পাঠকদের নজরে যদি ক�োন�ো ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে আমাদের 
তা জানান�োর জন্য বিনীত অনুর�োধ করছি। বইটি প্রকাশের সকল স্তরে যারা শ্রম 
ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলাই উত্তম 
তত্ত্বাবধায়ক।

আবদুস সাত্তার আইনী
abdussattaraini@gmail.com

[27] প্রাগুক্ত।
[28] দারু ইবনিল জাওযি, কায়র�ো, মিসর থেকে ২০১১ সালে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।
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প্রথম অন ুচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে মগ্ন হওয়া

দুটি নিয়ামাতকে গুরুত্ব দেওয়া
০১. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ةُ وَالفَْرَاغُ حَّ نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ: الصِّ
“দুটি নিয়ামাত (কাজে লাগান�োর) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে 
রয়েছে। নিয়ামাত দুটি হল�ো সুস্থতা ও অবসর।”[1]

চারটি উপদেশ
০৩. গুনাইম ইবনু কাইস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “ইসলামের 

শুরুর দিকে একে অপরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আমরা চারটি বিষয় নিয়ে 
আল�োচনা করতাম। আমরা বলতাম : য�ৌবনে কাজ কর�ো বার্ধ্যকের জন্য, 
অবসরে কাজ কর�ো ব্যস্ত সময়ের জন্য, সুস্থ অবস্থায় কাজ কর�ো অসুস্থকালীন 
সময়ের জন্য, আর জীবিত অবস্থাতেই আমল কর�ো মৃত্যু(-পরবর্তী সময়ের) 
জন্য।”[2]

[1]  ইবনু মাজাহ, ৪১৭০, বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।  
[2]  বাগাবি, আল-জা‘দিয়্যাত, ১৪৫১, সহীহ।

প্রথম অধ্যায়
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গড়িমসি ও জীবনের প্রতি লালসা
০৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলতেন, “হে আদম-সন্তান, গড়িমসি ক�োর�ো না। 

কারণ তুমি আজ জীবিত আছ, আগামীকাল হয়ত�ো থাকবে না। যদি আগামীকাল 
বেঁচে থাক�ো, তবে আরও বিচক্ষণ হও, যেমন আজ হয়েছ। তা না হলে আজ 
যে ঢিলেমি করছ তার জন্য পস্তাতে হবে।” তিনি আরও বলতেন, “আমি এমন 
মানুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা দীনার দিরহামের চেয়েও নিজের হায়াতের 
ব্যাপারে অধিক যত্নশীল ছিলেন।”[3]

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে উপদেশ গ্রহণ 
১২. জারীর ইবনু হাযিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান 

বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, “তুমি যদি এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাউকে 
দেখতে পাও যার ধৈর্য নেই (তবে তার কাছ থেকে উপদেশ নিয়�ো না)। (শুধু 
এমন ব্যক্তির কাছ থেকেই উপদেশ নেবে) যিনি একইসাথে ধৈর্যশীল এবং 
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।”[4]

আমলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
১৬. জারীর ইবনু হাযিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে 

বলতে শুনেছি, “হে ল�োকসকল, ত�োমরা আমলের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা 
বজায় রেখ�ো। কারণ, মুমিনের আমলের সমাপ্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা মৃত্যু 
ছাড়া আর ক�োন�ো-কিছুকে নির্ধারণ করেননি।”[5]

প্রতিপালকের দরজায় কড়া নাড়া
১৯. মুররা ইবনু শুরাহবীল থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু 

বলেন, “বান্দা যতক্ষণ সালাতে থাকে ততক্ষণ সে তার প্রতিপালকের দরজায় 
কড়া নাড়ে; আর যে বান্দা তাঁর প্রতিপালকের দরজায় অবিরত কড়া নাড়তে 
থাকে তার জন্য ওই দরজা খুলে দেওয়া হয়।”[6]

[3]  হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।
[4]  ইসনাদটি সহীহ।
[5]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ২৭২, ইসনাদটি সহীহ।
[6]  তাবারানি, আল-মু‘জামুল কাবীর, ৮৯৯৬, সনদটি সহীহ, মাওকুফ।
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আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ 
২০. আল্লাহ তাআলা বলেন, 

ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتهِِ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

“হে ঈমানদারগণ, ত�োমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর�ো।”[7]

মুররা ইবনু শুরাহবীল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ 
ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ হল�ো সব সময় 
আল্লাহর আনুগত্য করা, কখনও তাঁর অবাধ্য না হওয়া; আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া; আল্লাহর যিকর করা আর তাঁকে ভুলে না যাওয়া।”[8]

অধিক আমলের আকাঙ্ক্ষা
৩০. মুহাম্মাদ ইবনু আবী উমায়রাহ রদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবি। তিনি বলেন, “যদি ক�োন�ো বান্দা 
জন্মের পর থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে 
মাথা নত করে থাকে, তবুও তা কিয়ামাতের দিন তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। 
তার মনে হবে, ‘ইশ! যদি দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে আরও আমল করতে পারতাম, 
তা হলে আমার প্রতিদান আরও বেড়ে যেত।’”[9]

নিভৃতে আল্লাহ তাআলার জিজ্ঞাসাবাদ 
৩৪. আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ 

ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু একবার মাসজিদে বসে আমাদের সঙ্গে আল�োচনা 
করেন। কথা শুরু করার আগে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, “আল্লাহ 
তাআলা ত�োমাদের প্রত্যেককে নিভৃতে ডেকে নেবেন, যেভাবে ত�োমরা পূর্ণিমার 
রাতে চাঁদের সঙ্গে নিভৃতচারী হও। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, হে আদম-সন্তান, 
ক�োন জিনিস ত�োমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে? হে আদম-সন্তান, তুমি যে 
ইলম অর্জন করেছ সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? হে আদম-সন্তান, তুমি 
নবিগণকে কী জবাব দিয়েছ?”[10]

[7]  সূরা আ ল ইমরান : ১০২।
[8]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৯৭; সনদটি সহীহ, মাওকুফ। 
[9]  আহমাদ, ৪/১৮৫; সনদটি সহীহ।
[10]  সনদটি সহীহ, মাওকুফ ও মারফূ। 
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পাপের মন্দ পরিণতি

নাকের ওপর দিয়ে যাওয়া মাছি
৬২. হারিস ইবনু সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত, “মুমিন বান্দার কাছে পাপ এমন—যেন সে 

বিশাল পাহাড়ের নিচে বসে আছে আর ভয় করছে, তা এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। 
আর পাপাচারীর কাছে পাপ হল�ো নাকের ওপর দিয়ে ওড়ে যাওয়া সামান্য মাছির 
মত�ো।”[11]

আল্লাহর অবাধ্যতা!
৬৪. আবদুর রহমান ইবনু আমর আওযাঈ বলেন, আমি বিলাল ইবনু সা’দ 

রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি : “পাপের নগণ্যতার দিকে তাকিয়�ো না; বরং 
যাঁর অবাধ্যতা করেছ তাঁর (বড়�োত্বের) দিকে তাকাও।”[12]

কুরআনের দুটি আয়াতই উপদেশ হিসেবে যথেষ্ট

৭৫. মা‘মার থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 

ا يرََهُ  ةٍ شًَّ ا يرََهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ خَيًْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
“কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু 
পরিমাণ অসৎ-কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে।”

[11]  বুখারি, ৫৯৫৯।
[12]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২২৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
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আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার পর একজন মুসলিম বললেন, “এটাই আমার জন্য 
যথেষ্ট! কারণ, অণু পরিমাণ সৎকাজ ও অসৎ-কাজ করলে তা দেখতে পাব। আমার 
আর ক�োন�ো উপদেশের প্রয়�োজন নেই।”[13]

পাপকাজের কারণে রিযক থেকে বঞ্চিত করা হয়
৭৮. সাওবান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نبِْ يصُِيبُهُ إنَِّ الرَّجُلَ لَُحْرَمُ الرِّزْقَ باِلذَّ
“মানুষ তার পাপকর্মের কারণে রিযক থেকে বঞ্চিত হয়।”[14]

নিজেকে চেনার উপায় 
৮০. শুআইব ইবনু আবী সাঈদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল 

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে জানব যে আমি 
নিজে কেমন? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

رَدْتَ شَيئًْا مِنْ 
َ
َ لكََ، وَإِذَا أ مْرِ الْخِرَةِ وَابْتَغَيتَْهُ يسُِّ

َ
يتَْ كَُّمَا طَلَبتَْ شَيئًْا مِنْ أ

َ
إذَِا رَأ

كَُّمَا  يتَْ 
َ
رَأ فَإذَِا  نَّكَ عََ حَالٍ حَسَنَةٍ. 

َ
أ فَاعْلَمْ  َ عَلَيكَْ،  وَابْتَغَيتَْهُ عُسِّ نْيَا  الدُّ مْرِ 

َ
أ

نْيَا  مْرِ الدُّ
َ
َ عَلَيكَْ، وَإِذَا طَلَبتَْ شَيئًْا مِنْ أ مْرِ الْخِرَةِ وَابْتَغَيتَْهُ عُسِّ

َ
طَلَبتَْ شَيئًْا مِنْ أ

نتَْ عََ حَالٍ قَبيِحَةٍ
َ
َ لكََ، فَأ وَابْتَغَيتَْهُ يسُِّ

“যদি তুমি এমন অবস্থায় থাক�ো যে, তুমি আখিরাতের ক�োন�ো বিষয় চাইলে 
তা ত�োমার জন্য সহজ করে দেওয়া হয় এবং দুনিয়াবি ক�োন�ো বিষয় চাইলে 
তা ত�োমার জন্য কঠিন করে দেওয়া হয়, তবে তুমি উত্তম অবস্থায় আছ। আর 
যদি এমন অবস্থায় থাক�ো যে, আখিরাতের ক�োন�ো বিষয় চাইলে তা ত�োমার 
জন্য কঠিন করে দেওয়া হয় এবং দুনিয়াবি ক�োন�ো বিষয় চাইলে ত�োমার জন্য 
তা সহজ করে দেওয়া হয়, তবে তুমি নিকৃষ্ট অবস্থায় আছ।”[15]

[13]  জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আদ-দুররুল মানসুর, ৬/৩৮২, মুরসাল।  
[14]  ইবনু হিব্বান, সহীহ, ১০৯০, সনদ হাসান।
[15]  হাদীসটি মুরসাল। এর সমার্থব�োধক হাদীস বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে।
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নবিজির ইবাদাত

ভারসাম্যপূর্ণ সালাত
৯৫. ইয়াযীদ রাকাশি রহিমাহুল্লাহ বলেন, “রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

এর সালাত ছিল সমান সমান, ভারসাম্যপূর্ণ।”[16]

নবিজির সালাত পর্যবেক্ষণ 
৯৭. ইসহাক ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলেছেন, “এক 

রাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত দেখতে আমার ইচ্ছে 
হল�ো। সে রাতে তিনি ইশার সালাত পড়ার পর অল্প কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। 
এরপর উঠে প্রাকৃতিক প্রয়�োজন সারলেন। তারপর হাওদার পেছন দিকে 
গিয়ে ওখান থেকে তাঁর মিসওয়াক নিলেন। দাঁত মেজে ওজু করে (সালাতে 
দাঁড়ালেন)। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তিনি রুকূ দিলেন না, দাঁড়িয়েই 
থাকলেন, এ অবস্থায়  রাতের কত অংশ যে কেটে গেল, টেরই পেলাম না। 
একসময় ঘুম আমার চ�োখে পাহাড়ের মত�ো চেপে বসল।”[17]

পায়ের পাতা ফেটে রক্ত বের�োল 

৯৯. মুগীরা ইবনু শু‘বা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম (একবার তাহাজ্জুদের সালাতে) এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন যে তাঁর দুই 

[16]  হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।
[17]  সনদ সহীহ, মুরসাল। 
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পায়ের পাতা ফেটে গিয়ে রক্ত বের হল�ো। তাঁকে বলা হল�ো, হে আল্লাহর 
রাসূল, আল্লাহ ত�ো আপনার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। 
(তবুও কেন এমনটা করেন?) জবাবে তিনি বললেন, كُونُ عَبدًْا شَكُورًا

َ
فَلَ أ

َ
 أ

‘আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?’”[18]

সালাতে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন

১০০. মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
“আমি একবার নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলাম, তখন 
তিনি সালাত পড়ছিলেন আর পাত্রে (গরম পানি) ফ�োটার মত�ো শব্দ হচ্ছিল 
তাঁর বুকে। (অর্থাৎ, তিনি কাঁদছিলেন)।”[19]

কুরআন তিলাওয়াত শুনে কান্না

১০১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, َّ عََ  

ْ
 আমাকে‘ اقرَْأ

কুরআন পড়ে শ�োনাও।’ আমি বললাম, আপনার সামনে আমি কুরআন পড়ব, 
অথচ তা আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, ْسْمَعَهُ مِن

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
 إنِِّ أ

 আমি তা অন্যের মুখে শুনতে ভাল�োবাসি।’ তারপর আমি সূরা নিসা‘ غَيِْي
পাঠ করতে শুরু করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত প�ৌঁছলাম :

ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئنَْا بكَِ عََ هَؤُلَءِ شَهِيدًا  مَّ
ُ
ِ أ

 فَكَيفَْ إذَِا جِئنَْا مِنْ كُّ
“তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী 
উপস্থিত করব এবং আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব এদের বিরুদ্ধে।”[20]

তখন দেখলাম, তাঁর দুই চ�োখ থেকে অশ্রু ঝরছে। তিনি বললেন, َحَسْبُك ‘এবার 
থাম�ো।’”[21]

সালাতে হাই তুলতে দেখা যায়নি 
১০৩. ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূল 

[18]  হাদীসটি সহীহ। বুখারি ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।
[19]  আবূ দাঊদ, ৮৯০, সনদ সহীহ। 
[20]  সূরা নিসা : ৪১।
[21]  হাদীসটি সহীহ।



সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কখনও সালাতে হাই তুলতে দেখা 
যায়নি।”[22]

প্রতি হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ
১০৭. উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম-এর কুরআন তিলাওয়াতের প্রশংসায় বলেন, “রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন।”[23]

রাত কাটে ঘুমিয়ে, দিন কাটে খেয়ে 

১০৯. খাইসামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু 
আনহু বলেছেন, “কেউ কেউ রাতের বেলায় মৃতদেহ এবং দিনের বেলায় 
কুকুরের মত�ো (আচরণ করে)।”[24]

আল্লাহ যার প্রতি মন�োয�োগ দেন
১১৩. কা‘ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “বান্দা যখন সালাতে 

দাঁড়ায় এবং তাতে খুব মন�োয�োগ দেয়, আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি 
মন�োয�োগ দেন। আর সালাতে অমন�োয�োগী হলে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি 
অমন�োয�োগী হন।”[25]

[22]  সনদ সহীহ, মুরসাল। 
[23]  আবূ দাঊদ, ১৪৫৩, হাসান। 
[24]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৩০, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[25]  সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
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নাজাতের উপায়

মুমিনের জন্য কারাগার

১১৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

نْيَا سِجْنُ المُْؤْمِنِ وجََنَةُ الكَْفرِِ الدُّ
“দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।”

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, “দুনিয়াতে প্রত্যেক 
মুমিন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত থাকে। কারণ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানান�ো 
হয়েছে যে, মুমিন বান্দাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হতে হবে। জাহান্নাম পার 
হওয়ার সময় সে তা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, এরকম সংবাদ ত�ো তার কাছে আসেনি। 
আল্লাহর কসম, মুমিন বান্দার যত অসুখ হয়, বিপদে পড়ে, কঠিন বিষয়ের মুখ�োমুখি 
হয়, জুলমের শিকার হয় কিন্তু ক�োন�ো প্রতিকার করতে পারে না, এসবের জন্য সে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান আশা করে। এভাবেই সে দুনিয়াতে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে 
দিনযাপন করে এবং একসময় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রশান্তি ও সম্মান প্রদান করা হয়।” [26]

সে আলিম হওয়ার উপযুক্ত নয়
১১৬. আবদুল আ‘লা তাইমি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকে ইলম 

[26]  মুসলিম, ২৯৫৬, প্রথম অংশ মুরসাল, দ্বিতীয় অংশ মাওকুফ। 
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দান করা হয়েছে, অথচ ওই ইলম তাকে কাঁদায় না, তা হলে সে উপকারী ইলম 
পাওয়ার উপযুক্তই নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা আলিমগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা 
করেছেন এভাবে— 

دًا ١٠٧ وَيَقُولوُنَ  ذقْاَنِ سُجَّ
َ
ونَ للِْ وتوُا العِْلمَْ مِن قَبلْهِِ إذَِا يُتلَْٰ عَلَيهِْمْ يَرُِّ

ُ
ِينَ أ إنَِّ الَّ

وَيَزيِدُهُمْ  يَبكُْونَ  ذقَْانِ 
َ
للِْ ونَ  وَيَخِرُّ لمََفْعُولً ١٠٨  ِّنَا  رَب وعَْدُ  كَنَ  إنِ  ِّنَا  رَب سُبحَْانَ 

خُشُوعً ١٠٩
“যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যখন এটা শুনান�ো হয় 
তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে ওঠে—পবিত্র আমাদের রব, 
আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি ত�ো পূর্ণ হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে 
লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের বিনয় আরও বেড়ে যায়।”[27]-[28]

তিনটি উপদেশ 
১২১. আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ল�োক আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ 

রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, “হে আবূ আবদুর রহমান, আমাকে উপদেশ 
দিন।” আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “ত�োমার বাড়ি 
যেন কঠ�োর সাধনার (জায়গা) হয়, ত�োমার পাপকাজের কথা মনে করে কান্না 
কর�ো এবং জিহ্বাকে সংযত রাখ�ো।”[29]

কাঁদতে না পারলে কান্নার ভান করা 
১২২. আরফাজাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু 

বলেছেন, “কেউ কাঁদতে পারলে সে যেন কাঁদে; আর যে কাঁদতে পারে না, সে 
যেন কান্নার ভান করে।”[30]

[27]  সূরা বনী ইসরাইল : ১০৭-১০৯।
[28]  আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ১৫/১২১, সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[29]  তাবারানি, আল-মু‘জামুল কাবীর, ৯/১০৫, মাওকুফ। 
[30]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ১০৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।  
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গ�োপনীয় আমল ও যিকর

আমলের কথা ল�োকদের বলে বেড়ান�োর পরিণাম
১৩২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন—  
رَهُ رَهُ وَصَغَّ ُ بهِِ سَامِعَ خَلقِْهِ، وحََقَّ عَ اللَّ عَ النَّاسَ بعلمه، سَمَّ مَنْ سَمَّ

“কেউ যদি তার জ্ঞানের কথা ল�োকদের কাছে বলে বেড়ায়, আল্লাহও তার 
(গ�োপন) কথা মানুষকে শুনিয়ে দেন; তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করেন।”[31] 

আবদুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করার পর ইবনু উমরের 
চ�োখ-দুটি ভিজে গেল।

পূর্ণ মন�োয�োগ দিয়ে তাকান�ো 
১৩৭. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম কেবল মুচকি হাসি হাসতেন (অট্টহাসি দিতেন না) এবং কারও দিকে 
তাকালে পরিপূর্ণভাবে তাকাতেন।”[32]

[31]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ৪৪, সনদ দঈফ; তবে এর সমার্থব�োধক হাদীস সহীহ সনদে 
মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
[32]  তিরমিযি, ৩৬৪২, মু‘দাল এবং অন্য কিতাবে হাসান সনদে মাওসুলরূপেও বর্ণিত হয়েছে। আলবানি 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
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দুনিয়াবি ফিতনায় প্রতারিত হওয়া

মারাত্মক কাজকেও তুচ্ছ মনে করা
১৭২. আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনু কুরস লাইসি রদিয়াল্লাহু 

আনহু বলেছেন, “রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে আমরা 
যে কাজগুল�োকে মারাত্মক মনে করতাম, ত�োমারা সেগুল�োকে চুলের চেয়েও 
তুচ্ছ ভাব�ো।”[33]

হুমাইদ ইবনু হিলাল বলেন, আমি আবূ কাতাদা রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস 
করলাম, যদি কুরস লাইসি রদিয়াল্লাহু আনহু এই যুগ পেতেন, তা হলে কেমন 
হত�ো? তিনি বললেন, “তা হলে ত�ো এ কথা তিনি আরও জ�োর দিয়ে বলতেন।” 

সঙ্গদ�োষে লজ্জিত হওয়া
১৭৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসওয়ার ইবনু 

মাখরামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “এই জমিন এমন-একদল মানুষকে লুকিয়ে 
রেখেছে, তাঁরা যদি দেখতেন আমি ত�োমাদের সঙ্গে বসে আছি তবে আমাকে 

[33]  হাদীসটি সহীহ। এই হাদীস অন্য সনদে বুখারিতেও বর্ণিত হয়েছে, বুখারি, ৬৪৯২।  

দ্বিতীয় অধ্যায়



লজ্জা পেতে হত�ো।”[34]

এক শ উট, শূন্য বাহন

১৭৭. সালিম ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা 
থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

بلِِ المِْائةَِ، لَ تَِدُ فيِهَا رَاحِلَةً إنَِّمَا النَّاسُ كَلِْ
“এমন মানুষজন দেখবে, যারা এক শ উটের মত�ো, কিন্তু একটি উটও ভার 
বহন করার উপযুক্ত নয়।”[35]

দুনিয়ার ফিতনা

১৭৮. আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ মুআফিরি থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল 
আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, “বর্তমান সময়ে ক�োন�ো আমলের ওপর 
দৃঢ় থাকার চেয়ে আগের যুগে তার সামান্য কিছু করাটা আমার কাছে প্রিয় 
ছিল। কারণ, আমরা যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম তখন আখিরাতের কাজেই 
সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু বর্তমান যুগে দুনিয়া আমাদেরকে ফিতনায় 
ডুবিয়ে দিয়েছে।”[36]

[34]  সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[35]  বুখারি, ৬১৩৩; মুসলিম, ২৫৪৭।
অর্থাৎ, মানুষ শত শত থাকবে; কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করার মত�ো একজনও থাকবে না। (অনুবাদক) 
[36]  সনদ হাসান, মাওকুফ। বুখারিতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারি, ১১০২।
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ইখলাস ও নিয়ত

আল্লাহই যথেষ্ট

১৮২. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা মুআবিয়া 
রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এই চিঠি পাঠালেন : “পরসমাচার এই যে, 
আল্লাহকে ভয় করুন, তা হলে মানুষের বিরুদ্ধে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট 
হবেন। আর যদি মানুষকে ভয় করেন, তবে কেউই আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার 
জন্য যথেষ্ট হবে না।”[37]

ল�োক-দেখান�ো আল্লাহভীরুতা

১৮৩. মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লুকমান আলাইহিস 
সালাম তাঁর ছেলেকে বলেছেন, “ছেলে আমার, তুমি আল্লাহকে ভয় কর�ো; 
অন্তর পাপকাজে কলুষিত থাকার পরও মানুষের সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে 
আল্লাহভীরুতা দেখিয়ে বেড়িয়�ো না।”[38]

আল্লাহর বড়�োত্বের কাছে বান্দার বড়�োত্ব কতটুকু?
১৮৫. মুকবিল ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আতা ইবনু ইয়াযীদ 

লাইসীর কাছে অনেক ল�োক ভিড় জমাল এবং তাকে প্রশ্ন করতে লাগল। তখন 

[37]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/৬১, মাওকুফ। ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।
[38]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২১৪, সনদ সহীহ, মাওকুফ। 



ইখলাস ও নিয়ত  ।  39

তিনি বললেন, “আপনি এই ব্যাপারে কী মনে করেন, এই ব্যাপারে আপনার 
কী মত—এই ধরনের কথা ত�োমরা বেশি বলে থাক�ো। আল্লাহর থেকে 
প্রতিদান আশা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কাজ ক�োর�ো না। ত�োমাদের 
কারও ভাল�ো কাজ যেন তাকে গর্বিত করে না ত�োলে, তা যত বেশিই হ�োক না 
কেন। কারণ, আল্লাহ তাআলার বড়�োত্বের কাছে বান্দার বড়�োত্ব মাছির একটি 
পায়ের সমানও নয়।”[39]

হৃদ্যতা ও কথা-কাজের মিল
১৮৭. জারীর ইবনু হাযিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা একবার হাসান বসরি 

রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। আমরা এত বেশি ছিলাম যে, তাঁর ঘরের মেঝে 
ভরে গেল। তিনি আমাদের সবার চেহারার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 
“চ�োখ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব দেখতে পাচ্ছি না। বিদ্যা দেখতে 
পাচ্ছি কিন্তু কথা ও কাজের মিল দেখতে পাচ্ছি না। কেবল কাপড়-পরিহিত 
কিছু চেহারা দেখতে পাচ্ছি।”[40]

গায়ের ত্বক সুন্দর হলেও অন্তর পাষাণ  
১৮৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তুমি ইচ্ছে করলে এমন 

ল�োক দেখতে পাবে, যার গায়ের ত্বক মসৃণ ও শুভ্র আর সে বাক্‌পটু। সে কথায় 
পটু হলেও তার অন্তর ও আমল মৃত। সে নিজেকে যতটুকু দেখতে পায়, তুমি 
তাকে তার চেয়ে বেশি দেখতে পাবে। কেবল দেহ দেখতে পাবে, হৃদয় দেখতে 
পাবে না। আওয়াজ শুনতে পাবে; কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ কথা শুনতে পাবে না। তাদের 
জবান সজীব ভূমির মত�ো; কিন্তু হৃদয় পাষাণ।”[41]

পশমওয়ালা ভেড়ার পালের মত�ো ক্বারী
১৮৯. শাকীক ইবনু সালামা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “এ যুগের 

ক্বারীরা হবে পশমওয়ালা ভেড়ার পালের মত�ো, যেগুল�ো জীর্ণশীর্ণ, সেগুল�ো 
টক খেয়েছে এবং পানি পান করেছে, ফলে ক�োমর ম�োটা হয়ে গেছে। মানুষের 
পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ল�োকজন ওদের দেখে অবাক হয়। (ক�োমর ম�োটা 
দেখে) ওখান থেকে একটি ভেড়া নিয়ে জবাই করে, কিন্তু দেখে তাতে গ�োশত-

[39]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[40]  সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[41]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৫৮, সনদ দঈফ, মাওকুফ।
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চর্বি কিছুই নেই। ফলে আরেকটি ভেড়া নিয়ে জবাই করে। কিন্তু সেটিরও 
একই অবস্থা। অবশেষে ল�োকটি বলে, ধুর, ত�োর জন্য পুর�ো দিনটিই মাটি   
করলাম।”[42]

অহংকারের ভাব দেখা দিলে কথা বলা অথবা চুপ থাকা

১৯৩. হাজ্জাজ ইবনু শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জাফর বা আবদুল্লাহ 
ইবনু জাফর একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, “কথা বলার সময় 
গর্ব অনুভূত হলে বক্তা যেন চুপ হয়ে যায়। আর যদি চুপ করে থাকাটা তাকে 
গর্বিত করে ত�োলে, তবে সে যেন কথা বলে।”[43]

তুচ্ছ ক্রীতদাসরূপে আল্লাহর আনুগত্য

১৯৯. আবুল বাখতারি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আমি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার 
আনুগত্য করতে চাই, যেন আমি একটি তুচ্ছ ক্রীতদাস।”[44]

যে ব্যক্তি দুনিয়াকে বুঝেছে সে দুনিয়াবিমুখ হয়েছে

২০০. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাজ্জাজ ইবনু ফারাফাসা আমাকে 
লিখলেন যে, বুদাইল ওকাইলি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার 
রবকে চিনেছে, সে তাঁকে ভাল�োবেসেছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনতে 
পেরেছে, সে দুনিয়াবিমুখ হয়েছে। মুমিন বান্দা কখনও অপ্রয়�োজনীয় কাজে 
এমনভাবে লিপ্ত হয় না যে (আল্লাহ থেকে) গাফেল হয়ে পড়ে; যখন সে তার 
(কৃতকর্মের) কথা ভাবে, দুঃখিত হয়।”[45]

অন্যের সামান্য দ�োষও বড়�ো করে দেখা 
২০২. জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “হে 

আদম-সন্তান, তুমি ত�োমার ভাইয়ের চ�োখে সামান্য ময়লা থাকলেও তা দেখতে 
পাও; কিন্তু নিজের দুই চ�োখে গাছের গুঁড়ি পড়ে থাকলেও দেখতে পাও না।”[46] 

[42]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/১০৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[43]  সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[44]  সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[45]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/৪৯, সনদ হাসান, মাওকুফ।
[46]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ১৭৮, মাকুত। কিন্তু অন্য কিতাবে সনদ সহীহ ও মারফুরূপে বর্ণিত। 
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ভীতি ও আনন্দের সংবাদ
২১৪. শুরাইহ ইবনু উবাইদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু 

আনহু কা‘ব আহবার রহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, “হে কা‘ব, আমাদেরকে 
(আল্লাহ)ভীতির কথা বল�ো।” কা‘ব রহিমাহুল্লাহু বললেন, একদল ফেরেশতা 
তাদের সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে আছেন, মেরুদণ্ড 
একটুও অবনত করেননি; আরেক-দল ফেরেশেতা রুকূ অবস্থায় আছেন, 
তাঁরা তাঁদের মেরুদণ্ড স�োজা করেননি; আরেক-দল আছেন সাজদা অবস্থায়, 
একবারও মাথা ত�োলেননি। শিঙ্গায় শেষ ফুৎকার দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা 
এই অবস্থাতেই থাকবেন। কিয়ামাতের দিন তাঁরা সবাই মাথা তুলে বলবেন, 
সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা আপনার, যেভাবে আপনার ইবাদাত করা উচিত, 
আমরা ত�ো সেভাবে করতে পারিনি।” এই কথাগুল�ো বলার পর কা‘ব আহবার 
বললেন, “আল্লাহর কসম, যদি কারও আমল সত্তর-জন নবির আমলের 
সমপরিমাণও হয়, তারপরও কিয়ামাত-দিবসের ভয়াবহতা দেখে এই আমলকে 
তুচ্ছ মনে করবে। আল্লাহর কসম, জাহান্নামের এক বালতি গরম পানি যদি 
সূর্যোদয়ের স্থানে রেখে দেওয়া হয় তা হলে তার তাপের কারণে পশ্চিমপ্রান্তের 
ল�োকদের মগজ ফুটতে থাকবে। আল্লাহর কসম, জাহান্নাম ভয়ঙ্করভাবে 
ফুসতে থাকবে। এমনকি নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা-সহ সবাই হাঁটুগেড়ে বসে 
বলতে থাকবে, ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি। এমনকি আমাদের নবি ইবরাহীম 
আলাইহিস সালাম ও ইসহাক আলাইহিস সালাম-ও। ইবরাহীম আলাইহিস 
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সালাম বলতে থাকবেন, হে আমার রব, আমি আপনার বন্ধু ইবরাহীম!” রাবী 
বলেন, এই পর্যন্ত শ�োনার পর উপস্থিত ল�োকেরা কাঁদতে শুরু করলেন এবং 
কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে গেল। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু এই অবস্থা দেখে 
বললেন, কা‘ব, কিছু সুসংবাদ দাও। কা‘ব আহবার রহিমাহুল্লাহ বললেন, 
“সুখবর গ্রহণ করুন! আল্লাহ তাআলার তিন শ চ�ৌদ্দটি শারীআত রয়েছে। 
কেউ যদি তার একটিও ইখলাসের সাথে পালন করে তা হলে আল্লাহ তাআলা 
নিজ রহমত ও অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহর কসম, 
ত�োমরা যদি আল্লাহর সকল রহমত জানতে তবে আমল করা ছেড়ে দিতে। 
আল্লাহর কসম, যদি ক�োন�ো জান্নাতী নারী ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আমাদের 
এই আকাশে আত্মপ্রকাশ করে তবে গ�োটা দুনিয়া পূর্ণিমার রাতের চেয়েও বেশি 
আল�োকিত হয়ে উঠবে এবং জগদ্‌বাসী তার সুঘ্রাণ পাবে। আল্লাহর কসম, 
জান্নাতবাসীরা যেসব কাপড় পরবে তার একটি কাপড় যদি আজ দুনিয়ায় 
প্রকাশ করা হয় তবে যে-ই তার দিকে তাকাবে তার চ�োখ ধাঁধিয়ে যাবে এবং 
মানুষের দৃষ্টিশক্তি তা সহ্য করতে পারবে না।”[47]

ঘাস হওয়ার আকাঙ্ক্ষা
২২৫. হুমাইদ ইবনু হিলাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, হারিম ইবনু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ 

ও আবদুল্লাহ ইবনু আমির একসঙ্গে বের হলেন। তারা তাদের উটে চড়ে 
যাচ্ছিলেন। সামনে ঘাস দেখে উট দুটি সেদিকে ছুটে গেল এবং একটি উট 
ঘাসগুল�ো খেয়ে ফেলল। তখন হারিম বললেন, “তুমি কি ঘাস হতে পছন্দ 
কর�ো, উট ত�োমাকে খেয়ে ফেলবে আর তুমি শেষ হয়ে যাবে?” 

জবাবে ইবনু আমির বললেন, “আল্লাহর কসম, তা চাই না। আল্লাহ তাআলা 
আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এমনটাই আমি প্রত্যাশা করি। এমনটাই 
প্রত্যাশা করি, এমনটাই প্রত্যাশা করি।” 

তাঁর কথা শুনে হারিম বললেন, “আল্লাহর কসম, আগে যদি জানতাম যে 
আমার বিচার হবে, তা হলে আমি এই ঘাসই হতে চাইতাম। আমাকে এই উট 
খেয়ে ফেলত আর আমি নিঃশেষ হয়ে যেতাম।”[48]

[47]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/৩৬৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[48]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১২০, সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
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মেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা
২২৬. যিয়াদ ইবনু মিখরাক থেকে বর্ণিত আছে, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু 

বলেন, “ইশ, আমি যদি আমার পরিবারের মেষ হতাম! তাদের কাছে মেহমান 
এলে তারা আমার গলার রগগুল�ো কেটে ফেলত। মেহমানদারি হত�ো এবং 
মেহমানেরা আমাকে খেয়ে ফেলত।”[49]

গাছের পাতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা
২২৭. ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা একটি গাছের পাশ দিয়ে 

যাওয়ার সময় বললেন, “ইশ, আমি যদি এই গাছের পাতা হতাম!”[50]

গাছের ফল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

২২৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু 
গাছের ওপর একটি পাখি দেখে বললেন, “পাখি, ত�োমার কত সুখ! ফলমূল 
খাও আর গাছেই থাক�ো। ইশ, আমি যদি গাছের ফল হতাম আর পাখি তা 
খেয়ে ফেলত!”[51]

মেষ হওয়ার ইচ্ছে

২২৯. কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেছেন, “ইশ, যদি আমি মেষ হতাম; আমার পরিবার আমাকে জবাই করে 
গ�োশত খেয়ে ফেলত এবং ঝ�োল চুষে নিত!”[52]

ইমরান ইবনু হুছাইন রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আহ, আমি যদি ছাই হতাম, এক 
তুমুল ঝড়ের রাতের বাতাস যদি উড়িয়ে নিয়ে যেত আমায়!”[53]

[49]  সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[50]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩৬২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[51]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৫৯, সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[52]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ১৮৩, সনদ দঈফ, মাওকুফ। 
[53]  ইবনু সা‘দ, আত-তাবাকাত, ৪/২৮৮, সনদ দঈফ, মাওকুফ।
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পঞ্চম অন ুচ্ছেদ

জানাযা দেখে উপদেশ গ্রহণ

জানাযা নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়
২৩৩. বুদাইল উকায়লি রহিমাহুল্লাহ বলেন, “মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহ তাঁর এক 

বিশেষ বন্ধুর জানাযায় অংশ নিলেন। তিনি ওই জানাযায় যেতে চাননি; 
কিন্তু যতই দূরে সরে যেতে চাইছিলেন ততই নিজেকে সমর্পিত করছিলেন। 
অবশেষে তিনি যে কাজে ব্যস্ত ছিলেন ওই কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।”[54]

জানাযায় অংশগ্রহণ করে দুঃখভারাক্রান্ত থাকা
২৩৪. ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “(সাহাবিরা) ক�োন�ো জানাযায় অংশগ্রহণ 

করলে সারাদিন দুঃখভারাক্রান্ত থাকতেন। চেহারায় দুঃখভাব ফুটে উঠত।”[55]

অসুস্থদের দেখতে যাওয়া ও জানাযায় অংশগ্রহণের নির্দেশ 
২৩৬. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
عُودُوا المَْرضَْ، وَاتَّبعُِوا الَْنَائزَِ يذَُكّرِكُْمُ الْخِرَةَ

“ত�োমরা অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাও এবং জানাযায় অংশগ্রহণ কর�ো। এ 
দুটি বিষয় ত�োমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।”[56]

[54]  হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[55]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৩৬৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[56]  ইবনু হিব্বান, হাদীস নং ২৯৫৫, সনদ হাসান।



সপ্তম অন ুচ্ছেদ

মৃত্যুর চিন্তা জাগিয়ে রাখা

যিকরের দ্বারা অন্তরকে সজীব রাখা
২৫৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আল্লাহর যিকর দিয়ে 

অন্তরকে সজীব রেখ�ো; কারণ অন্তর খুব দ্রুত ময়লা হয়। প্রবৃত্তিকেও নিয়ন্ত্রণে 
রেখ�ো, কারণ প্রবৃত্তি নিষিদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্গ্রীব। প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট পরিণতির 
দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, ত�োমরা যদি সেদিকেই 
যাও, তা হলে সে ত�োমাদের (ভাল�ো) কিছু বাকি রাখবে না।”[57]

বেশি খেলে অন্তর কঠিন হয়ে যায় 
২৫৭. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, বলা হত�ো যে, “ত�োমরা বেশি খাওয়া 

থেকে বিরত থাকবে। কারণ এতে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। বুকে ইলম ধারণ 
করবে। আর বেশি হাসাহাসি ক�োর�ো না। কারণ তাতে অন্তর মলিন হয়ে যায়।”[58]  

সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ 
২৫৮. যুবাইদ ইয়ামী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুর রহমান এর সাথে আমাদের দেখা 

হলেই তিনি বলতেন, “ত�োমাদের রবের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তুতি নাও।”[59]

[57]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[58]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[59]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
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মুসলমানের মৃত্যুপ্রস্তুতি
২৫৯. জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 

“মুসলমান কখনও পেটপুরে খায় না এবং সে সব সময় তার অসিয়তনামা 
লিখে পাশে রেখে দেয়।”[60]

উত্তম ও বুদ্ধিমান মুমিন বান্দা

২৬০. সা‘দ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন— 

حْسَنُكُمْ خُلُقًا، 
َ
فضَْلُ؟ قَالَ: أ

َ
يُّ المُْؤْمِنيَِن أ

َ
إنَِّ النَّبَِّ صَلَّ الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ سُئلَِ أ

حْسَنُهُمْ لهََا اسْتعِْدَادًا
َ
كْثَهُُمْ للِمَْوتِْ ذكِْرًا، وَأ

َ
كْيَسُ؟ قَالَ: أ

َ
يُّ المُْؤْمِنيَِن أ

َ
قيِلَ: أ

“রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল�ো, ক�োন 
মুমিন বান্দা সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, ‘ত�োমাদের মধ্যে যার চরিত্র 
সবচেয়ে ভাল�ো।’ জিজ্ঞেস করা হল�ো, ক�োন মুমিন বান্দা সবচেয়ে বুদ্ধিমান? 
তিনি বললেন, ‘যে বান্দা মৃত্যুকে বেশি করে স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য 
ভাল�োভাবে প্রস্তুতি নেয়।’”[61]

[60]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[61]  হাদীসটির সনদ দুর্বল।



অষ্টম অন ুচ্ছেদ

নফল ইবাদাত : জীবনের চেয়েও প্রিয়

তিনটি বিষয় ছাড়া জীবন অপছন্দনীয় 

২৬৫. সা‘দ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে আবুদ দারদা 
রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “যদি তিনটি বিষয় না থাকত তা হলে একদিনও 
বেঁচে থাকতে চাইতাম না : ১. দুপুরে পিপাসার্ত থাকা (র�োজা রাখা); ২. 
গভীর রাতের (আল্লাহর সামনে) সাজদাবনত হওয়া; ৩. এমন মানুষদের 
সঙ্গে ওঠাবসা করা—যাঁরা বেছে বেছে উত্তম কথা বলেন, ঠিক যেভাবে ভাল�ো 
খেজুর বাছাই করে আলাদা করা হয়।”[62]

সাজদায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ
২৬৭. আবদুল্লাহ ইবনু লাহিআ বলেন, আমি উকবা ইবনু মুসিলম রহিমাহুল্লাহ-কে 

বলতে শুনেছি, “বান্দার যে স্বভাব আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় 
তা হল�ো বান্দার অন্তরে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ। আর যে 
সময়টাতে বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্যে প�ৌঁছে যায় তা হল�ো তাঁর 
সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়ার সময়।”[63]

[62]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ১৩৫, সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[63]  সনদ হাসান, মাওকুফ।



একাদশ অন ুচ্ছেদ

মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই

জাহান্নাম থেকে মুক্তির অনিশ্চয়তা
২৯৭. কাইস ইবনু আবী হাযিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ 

ইবনু রাওয়াহা আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদলেন এবং দেখাদেখি তাঁর 
স্ত্রীও কাঁদলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কাঁদলে কেন?” তিনি 
বললেন, “আপনাকে কাঁদতে দেখে আমারও কান্না পেল।” তখন আবদুল্লাহ 
ইবনু রাওয়াহা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “আমি জেনেছি যে আমাকে 
জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হতে হবে; কিন্তু তা থেকে মুক্তি পাব কি না, তা 
জানতে পারিনি।”[64]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি 
২৯৯. আবূ ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ মাইসারাহ শয্যায় এসে বলতে লাগলেন, 

“ইশ, আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন!” তাঁর স্ত্রী বললেন, “আবূ 
মাইসারাহ, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনাকে 
ইসলামের পথে হিদায়াত দিয়েছেন।” তিনি বললেন, “অবশ্যই। কিন্তু আল্লাহ 
জানিয়েছেন যে আমরা জাহান্নামের ওপর দিয়ে যাব; কিন্তু তা থেকে নাজাত 
পাব কি না, সেটা তিনি জানাননি।”[65]

[64]  সনদ মুনকাতি, মাওকুফ।
[65]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪১৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
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আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাব�োধ করা
৩০৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবূ 

বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু এক খুতবায় মানুষদেরকে বললেন, “হে 
মুসলমানগণ, ত�োমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাব�োধ কর�ো। যাঁর হাতে 
আমার প্রাণ তাঁর কসম, নির্জন ভূমিতে ইস্তিনজা করতে যাওয়ার সময়ও আমি 
মাথা ঢেকে রাখি। কারণ আমি আমার মহান রবের প্রতি লজ্জাব�োধ করি।”[66]

নাফরমানি করেও নিয়ামাত পাওয়ার রহস্য
৩০৮. হারমালাহ ইবনু ইমরান বলেন, আমি উকবা ইবনু মুসলিম রহিমাহুল্লাহ-কে 

বলতে শুনেছি, “কেউ আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও 
যদি আল্লাহ তাকে তার পছন্দনীয় জিনিস দিতে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে 
আল্লাহ তাআলা তাকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবেন।”[67]

আমল না করে দুআ করে লাভ নেই

৩০৯. সিমাক ইবনু ফযল বলেন, আমি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে 
বলতে শুনেছি, “আমল না করে দুআ করা আর ধনুক ছাড়া তির ছোড়া একই 
কথা।”[68]

মুমিন বান্দার কসম পূর্ণ করা হয়

৩১০. আবদুল্লাহ ইবনু আবী নাজিহ সাকাফি রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা 
(ইয়াসার মাক্কি) বলেছেন, “মুমিন বান্দা যদি ক�োন�ো ধরনের গুনাহ না করে, 
তারপর আল্লাহ তাআলার নামে কসম খেয়ে বলে, তিনি যেন তার জন্য পাহাড় 
স্থানান্তরিত করেন তবে তিনি তা-ই করবেন।”[69]

[66]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/৩৪, সনদ সহীহ, মুরসালরূপে বর্ণিত। 
[67]  তাবারানি, আল-মু‘জামুল কাবীর, ১৮/৩৩০, সনদ সহীহ, মাওকুফ ও মারফুরূপে বর্ণিত। 
[68]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪৯৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[69]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
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মুমিনের জন্য জমিনের আবেগ

বান্দার মৃত্যু, জমিনের কান্না

৩২৬. আওযাঈ থেকে বর্ণিত, আতা খুরাসানি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “বান্দা 
জমিনের যে অংশে আল্লাহর উদ্দেশে সাজদাবনত হয়, ওই ভূখণ্ড কিয়ামাতের 
দিন তার সাজদার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এমনকি সে যেদিন মারা যাবে, সেদিন 
ওই ভূখণ্ড কাঁদবেও।”[70]

ফেরেশতাদের ইমামতি

৩২৭. সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যখন ক�োন�ো 
ব্যক্তি নির্জন ভূমিতে থাকে এবং ওজু করে, ওজুর পানি না পেলে তায়াম্মুম 
করে, তারপর আযান দেয়, তারপর ইকামাত দিয়ে সালাত পড়ে, তা হলে সে—
তার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত—আল্লাহর সৈনিকদের (ফেরেশতাদের) 
একটি কাতারের ইমামতি করে।”[71]

সালাতে বান্দার অনুকরণে ফেরেশতা
৩২৮. সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আল্লাহর 

সৈনিকেরা (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তার রুকূ করার সঙ্গে সঙ্গে রুকূ করে, তার 

[70]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/১৯৫,সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[71]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/২০৪, ২০৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
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সাজদা করার সঙ্গে সঙ্গে সাজদা করে এবং তার দুআর সঙ্গে সঙ্গে আমীন 
বলে।”[72]

নির্জন ভূমিতে সালাত

৩২৯. কাসামা ইবনু যুহাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের কেউ যদি নির্জন ভূমিতে থাকাবস্থায় 
সালাত কায়েম করে, তা হলে যতদূর মাটি দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত ফেরেশতারা 
তার পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।”[73]

দিগন্ত পর্যন্ত ফেরেশতাদের সালাত

৩৩০. কা‘ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি সফর 
অবস্থায় আযান ও ইকামাত দিয়ে সালাত পড়ে, তার পেছনে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত 
ফেরেশতারা সালাত পড়ে। আর যে ব্যক্তি আযান না দিয়ে শুধু ইকামাত দেয়, 
তার সঙ্গে কেবল তার সঙ্গী দুই ফেরেশতা সালাত পড়ে।”[74]

[72]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[73]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[74]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৬/৩২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।



চতরু্দশ অন ুচ্ছেদ

যুবকদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা

সৎ যুবককে আল্লাহর স্বীকৃতি

৩৩২. ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, “ওহে যুবক, তুমি ত�ো আমার জন্য কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ 
করেছ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য য�ৌবন বিলিয়ে দিয়েছ—তুমি আমার 
কাছে আমার একজন ফেরেশতার মত�োই।”[75]

বাহাত্তর-জন সিদ্দীকের সমান প্রতিদান

৩৩৩. মুরিহ ইবনু মাসরুক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যে যুবক দুনিয়ার 
স্বাদ-আহ্লাদ ও হাসি-তামাশা পরিত্যাগ করবে এবং তার য�ৌবনকে আল্লাহর 
জন্য উৎসর্গ করবে—তবে যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম—আল্লাহ 
তাআলা তাকে বাহাত্তর-জন সিদ্দীকের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবেন।”[76] 

[75]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২৩৭, ইয়াযীদ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।
[76]  মুরিহ ইবনু মাসরুক থেকে বর্ণিত আসার।



প্রথম অন ুচ্ছেদ

মুমিন হবে চলার সাথি

আল্লাহর জন্য মানুষকে ভাল�োবাসা
৩৩৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

“আল্লাহ তাআলার জন্য ভাল�োবাস�ো, আল্লাহ তাআলার জন্য অপছন্দ কর�ো, 
আল্লাহর তাআলার জন্য শত্রুতা প�োষণ কর�ো, আল্লাহ তাআলরা জন্য বন্ধুত্ব 
কর�ো। কারণ এগুল�ো ছাড়া আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব অর্জন করা যাবে না। 
এগুল�ো না করে যত সালাত ও র�োজাই রাখা হ�োক না কেন, ঈমানের স্বাদ 
পাবে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে পার্থিব কারণে মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এ 
ধরনের বন্ধুত্বকারীরা কিয়ামাতের দিন এর জন্য ক�োন�ো প্রতিদান পাবে না।”[77]

আল্লাহর যিকরকারীদের সঙ্গে ওঠাবসার নির্দেশ 
৩৪১. মালিক ইবনু মিগওয়াল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ঈসা ইবনু মারইয়াম 

আলাইহিমাস সালাম বললেন, “হে আমার সাথিগণ, পাপাচারীদের প্রতি 
ঘৃণা প�োষণ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলরা কাছে প্রিয় হও। যে-সকল বিষয় 
ত�োমাদেরকে পাপাচারীদের থেকে দূরে রাখে সে-সকল (ভাল�ো) কাজ দ্বারা 

[77]  ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, আল-ইখওয়ান, ২২, এর সমার্থব�োধক হাদীস শক্তিশালী সনদের সঙ্গে মারফুরূপে 
বর্ণিত হয়েছে। 

তৃতীয় অধ্যায়
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আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর�ো। তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার 
সন্তুষ্টি অর্জন কর�ো।” তাঁরা বললেন, হে রূহুল্লাহ, তা হলে কাদের সঙ্গে 
ওঠাবসা করব? তিনি বললেন, “যাদের দেখলে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ 
হয়, যাদের কথা ত�োমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, যাদের আমল ত�োমাদেরকে 
আখিরাতের প্রতি আগ্রহী করে ত�োলে, ত�োমরা তাদের সাথে ওঠাবসা 
কর�ো।”[78]

সঙ্গীদেরকে গাফেল না বানান�োর প্রার্থনা

৩৪৫. আবূ মুলাইকাহ রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা বলেছেন, লুকমান আলাইহিস সালাম 
বলতেন, “হে আল্লাহ, তুমি আমার সঙ্গীদেরকে এমন গাফেল বানিয়�ো না : 
যখন আমি ত�োমাকে স্মরণ করি তারা আমাকে সাহায্য করবে না, যখন আমি 
ত�োমাকে ভুলে যাব তারা আমাকে ত�োমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে না, যখন 
আমি তাদের ক�োন�ো নির্দেশ দেব তারা আমার কথা শুনবে না এবং যখন 
আমি চুপ থাকব তখন তারা আমাকে কষ্ট দেবে।”[79]

মুমিন ছাড়া অন্য-কারও সাহচর্যে না থাকার নির্দেশ

৩৫০. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন— ْكُل

ْ
يأَ وَلَ  مُؤْمِنًا،  إلَِّ  تصَُاحِبْ   لَ 

 মুমিন ছাড়া অন্য-কারও সাহচর্যে থেক�ো না এবং মুত্তাকি ছাড়া“ طَعَامَكَ إلَِّ تقٌَِّ
কেউ যেন ত�োমার খাবার না খায়।”[80]

[78]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৫৪।
[79]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২০৮, হাদীসটির সনদ ইবনু আবী মুলাইকা পর্যন্ত সহীহ।
[80]  বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৩/৬৮-৬৯, সনদ হাসান।



দ্বিতীয় অন ুচ্ছেদ

জবানকে সংযত রাখা

ভাল�ো কথা বলা অথবা চুপ থাকা
৩৫৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

ِ وَالَْومِْ الْخِرِ  ِ وَالَْومِْ الْخِرِ، فَلَ يؤُْذِ جَارَهُ، مَنْ كَنَ يؤُْمِنُ باِللَّ مَنْ كَنَ يؤُْمِنُ باِللَّ
وْ لَِصْمُتْ

َ
ا أ ِ وَالَْومِْ الْخِرِ فَليَْقُلْ خَيًْ فَليُْكْرمِْ ضَيفَْهُ، مَنْ كَنَ يؤُْمِنُ باِللَّ

“আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন তার 
প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। আল্লাহর প্রতি ও 
আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন ভাল�ো কথা বলে, অথবা 
চুপ থাকে।”[81]

বাচ্চাদের সাথেও মিথ্যে কথা না বলা
৩৬১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “কেউ যদি তার বাচ্চাকে এভাবে ল�োভ 

দেখিয়ে ডাকে, “আস�ো, ত�োমাকে একটা মজার জিনিস দেব।” তারপর না 
দেয়, তা হলে তার নামে একটি মিথ্যাচার লেখা হয়।” [82]

[81]  বুখারি, ৫৬৭২, ৩১৫৩; মুসলিম, ১৮২, ৪৬১০। 
[82]  দারিমি, সুনান, ২/২৯৯; হাকিম, সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
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যা শ�োনে তা-ই বলা মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট
৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “কারও 

মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা শ�োনে তা-ই অন্যদের কাছে 
বলে বেড়ায়।”[83]

কথাকে কাজেরই অংশ মনে করা 
৩৬৯. উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “কথাকে যে কাজের অংশ 

মনে করে, তার কথা কমে যায়।”[84]

জিহ্বাকে অধিকাংশ সময় বন্দি করে রাখা দরকার
৩৭০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যে 

জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কারাবন্দি করে রাখা দরকার, তা হল�ো 
জিহ্বা।”[85]

মূর্খ ল�োকের অন্তর থাকে তার জিভের ডগায়
৩৭৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “পূর্বসূরিরা বলতেন, 

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জিহ্বা থাকে তার অন্তরের পেছেন। যখন সে কথা বলতে চায়, 
ভেবেচিন্তে বলে। কথায় (উপকার) থাকলে তা ব্যক্ত করে, (অপকার) থাকলে 
চুপ থাকে। আর মূর্খ ব্যক্তির অন্তর থাকে তার জিভের ডগায়। মুখে যা আসে 
তা-ই বলে ফেলে, একটুও ভাবনা-চিন্তা করে না।”[86]

আবুল আশহাব বলেন, পূর্বসূরিরা বলতেন, “জিহ্বাকে যে সংযত রাখতে পারে না, 
তার দ্বীনের বুঝ নেই।”

[83]  মুসলিম, ৭, ৯,১০, ১১; আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ১৬২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[84]  ইবনু আবী আসিম, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৬১, দঈফ।
[85]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ১৬২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[86]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/৩৮, ৩৯; সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
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সালাতে যাওয়া ও মাসজিদে অবস্থান 
করার ফজিলত

সালাতের উদ্দেশে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সদাকা
৩৮৬. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন,

لَةِ صَدَقَةٌ يّبَِةُ صَدَقَةٌ، وَكُُّ خُطْوَةٍ تَطُْوهَا إلَِ الصَّ الكَْمَِةُ الطَّ
“প্রতিটি ভাল�ো কথা এক একটি সদাকা। সালাতের উদ্দেশে প্রতিটি পদক্ষেপ 
এক একটি সদাকা।”[87]

সালাতের অপেক্ষায় থাকার ফজিলত

৩৯০. সুহাইল ইবনু হাসসান কালবি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
“বান্দা যতক্ষণ মাসজিদে বসে থাকে ততক্ষণে একটি তেজি ঘ�োড়া পুর�ো পা 
ছড়িয়ে দ�ৌড়ে জান্নাতে যতটুকু জায়গা অতিক্রম করতে পারবে, আল্লাহ তাকে 
(জান্নাতে) ততটুকু জায়গা দান করবেন। এবং ফেরেশতাগণ তার ওপর শান্তি 
ও রহমত বর্ষণের দুআ করতে থাকবে। আর তার নামে আল্লাহর পথে পাহারা 
দেওয়ার সাওয়াব লেখা হবে।”[88]

[87]  বুখারি, ২৭৩৪, ২৮২৭; মুসলিম, ২৩৮২। 
[88]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। এই প্রসঙ্গে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
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যুদ্ধের প্রস্তুতি

৩৯১. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا  ِينَ آمَنُوا اصْبُِ هَا الَّ يُّ
َ
 ياَ أ

“হে ঈমানদারগণ, ত�োমরা ধৈর্য ধারণ কর�ো, ধৈর্য ধারণে প্রতিয�োগিতা কর�ো 
এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক�ো।”[89]

দাঊদ ইবনু সালিহ বলেন, আবূ সালামা ইবনু আবদির রহমান রহিমাহুল্লাহ 
আমাকে বললেন, “ভাতিজা, আয়াতটি কেন নাযিল হয়েছে, জান�ো?” আমি 
বললাম, “না।” তিনি বললেন, “রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
যুগে সারাক্ষণই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা লাগত। যেন এক সালাতের পর আরেক 
সালাতের জন্য অপেক্ষা করার মত�ো।”[90]

প্রতিটি পদক্ষেপের বদলে দশটি নেকি

৩৯৩. উকবা ইবনু আমির জুহানি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَشَْ  يَطُْوهَا  خُطْوَةٍ  بكُِلِّ  كَتبَِاهُ  لَُ  كَتَبَ  المَْسْجِدِ،  إلَِ  بيَتْهِِ  مِنْ  خَرَجَ  مَنْ 
المُْصَلّيَِن  لَةَ كَلقَْانتِِ، وَيُكْتَبُ مِنَ  ينَتَْظِرُ الصَّ المَْسْجِدِ  وَالقَْاعِدُ فِ  حَسَنَاتٍ، 

حَتَّ يرَجِْعَ إلَِ بيَتْهِِ
“যে ব্যক্তি মাসজিদের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, তার সঙ্গের দুইজন 
লেখক ফেরেশতা মাসজিদের পথে প্রতিটি পদক্ষেপের বদলে তার জন্য দশটি 
নেকি লেখেন। আর যে ব্যক্তি মাসজিদে সালাতের অপেক্ষায় বসে আছে সে 
ইবাদাতকারীর মত�োই; সে বাড়িতে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাকে মুসল্লি 
হিসেবে গণ্য করা হয়।”[91]

সালাতের জন্য অপেক্ষাকারীও সালাতের মধ্যে রয়েছে

৩৯৪. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “মাসজিদে 

[89]  সূরা আ ল ইমরান : ২০০। 
[90]  আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৪/১৪৮, মাওকুফ।
[91]  হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/২১১, সনদ হাসান।
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অবস্থানকারী ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সালাতরত ব্যক্তির সমতুল্য যে মনে করে না, 
সে জ্ঞানী নয়।”[92]

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা

৩৯৫. খালিদ ইবনু মা‘দান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা 
বলেন—

المَْسَاجِدِ،  فِ  قُلوُبُهُمْ  وَالمُْعَلَّقَةُ   ، بُِبِّ المُْتَحَابُّونَ  إلََِّ  عِبَاديِ  حَبَّ 
َ
أ إنَِّ 

رضِْ بعُقُوبَتهِِمْ ذَكَرْتُهُمْ، 
َ
هْلَ الْ

َ
رَدْتُ أ

َ
ِينَ إذَِا أ ولَئكَِ الَّ

ُ
سْحَارِ، أ

َ
وَالمُْسْتَغْفِرُونَ باِلْ

فتُْ العُْقُوبَةَ عَنهُْمْ بهِِمْ فَصََ
“আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা তারাই যারা আমার ভাল�োবাসার কারণেই 
পরস্পরকে ভাল�োবাসে, যাদের অন্তর মাসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে, যারা 
ভ�োরবেলায় ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমি জমিনের বাসিন্দাদেরকে শাস্তি দিতে 
চাইলে, ওই বান্দাদের কথা উল্লেখ করি, তারপর তাদের কারণে সবার থেকে 
শাস্তি ফিরিয়ে নিই।”[93]

অসুস্থ অবস্থায় ও বৈরী আবহাওয়ায় মাসজিদে যাওয়া

৪০২. সা‘দ ইবনু উবাইদা বলেন, “আবূ আবদুর রহমান সুলামি রহিমাহুল্লাহ অসুস্থ 
থাকা অবস্থায় বৃষ্টি ও কাদার মধ্যেও তাঁকে মাসজিদে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ 
দিতেন।”[94]

সালাতের জন্য অপেক্ষার ফজিলত

৪০৩. আতা ইবনু সায়িব বলেন, আমরা আবূ আবদুর রহমান সুলামি-র কাছে গেলাম। 
তিনি তখন মাসজিদে ছিলেন। তাঁকে বললাম, বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম নিলেই 
ত�ো পারতেন, ক্লান্তিও দূর হত�ো। তিনি তখন বললেন, জনৈক ব্যক্তি আমার 
কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَةَ  هُ ينَتَْظِرُ الصَّ حَدُكُمْ فِ صَلَةٍ مَا دَامَ فِ مُصَلَّ
َ
 لَ يزََالُ أ

[92]  সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[93]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২১২, খালিদ ইবনু মা‘দান পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ। 
[94]  হাদীসটির সনদ সহীহ।
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“যতক্ষণ কেউ সালাতের স্থানে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে 
সালাতরত বলেই গণ্য হয়।”[95]

অন্ধকার রাতে মাসজিদে যাওয়ার প্রতিদান

৪০৪. ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “পূর্বসূরিরা বলতেন, 
অন্ধকার রাতে (মাসজিদে) গেলে (জান্নাত) আবশ্যক হয়ে যায়।”[96]

মানুষ জানে না ক�োনটাতে রয়েছে কল্যাণ

৪০৫. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “আমি কি আমার পছন্দনীয় 
নাকি অপছন্দনীয় অবস্থায় সকালে উপনীত হলাম, তা নিয়ে ক�োন�ো পর�োয়া 
করি না। কারণ, আমার পছন্দনীয় বিষয়ে কল্যাণ আছে নাকি অপছন্দনীয় 
বিষয়ে, তা ত�ো আমি জানি না।”[97]

[95]  হাদীসটির সনদ সালিহ।
[96] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/২২৫, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[97]  হাদীসটির সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
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অন্তিম মুহূর্তের উপদেশ

মৃত্যুসংবাদ প্রচার না করার অনুর�োধ
৪১১. রবী’ ইবনু খুসাইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমার (মৃত্যুর) ব্যাপারে 

কাউকে টের পেতে দিয়�ো না। আমাকে আমার রবের কাছে গ�োপনে রেখে 
এস�ো।”[98]

ক্ষমা না করা হলে ধ্বংস অনিবার্য
৪১৪. উসামা ইবনু যাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব 

রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলেকে বললেন, “ছেলে আমার, 
আমার মুখমণ্ডল মাটির ওপর রেখে দাও। হয়ত�ো আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি 
রহম করবেন।” আবদুল্লাহ ইবনু উমর মাটি দিয়ে তাঁর দুই গাল মুছে দিলেন। 
তারপর তিনি একেবারে হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। ইবনু উমর বলেন, “আমি 
তাঁর মাথা ক�োলের ওপর রাখলাম। তখন তিনি হুঁশ ফিরে পেয়ে বললেন, 
আমার মুখমণ্ডল মাটির ওপর রেখে দাও, হয়ত�ো আল্লাহ তাআলা আমাকে 
রহম করবেন। তারপর বললেন, ধ্বংস হ�োক উমর, ধ্বংস হ�োক তার মা, যদি 
তাকে ক্ষমা না করা হয়।”[99]

[98]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ৩৪০, হাদীসটির সনদ হাসান, মাওকুফ।
[99]  হাদীসটির সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
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আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে

আত্মতৃপ্তির চেয়ে অনুশ�োচনা উত্তম

৪২৫. জাফর ইবনু হাইয়ান তাঁর কিছু সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেন, মুতাররিফ ইবনু 
আবদিল্লাহ ইবনু শিখখির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “রাত জেগে ইবাদাত করার 
পর আত্মতৃপ্তি নিয়ে ভ�োরে জেগে ওঠার চেয়ে রাতের বেলা ঘুমান�ো এবং 
অনুতপ্ত হয়ে ভ�োরে জেগে ওঠা আমার কাছে উত্তম।”[100]

রাসূলগণের প্রতি ও মুমিনগণের প্রতি নির্দেশ
৪৩৩. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওই নির্দেশই 
দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছিলেন নবিদেরকে। আল্লাহ তাআলা বলেন— 

يِّبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالًِاۖ  هَا الرُّسُلُ كُوُا مِنَ الطَّ يُّ
َ
ياَ أ

“ওহে রাসূলগণ! পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ কর�ো৷”[101]

তিনি (আরও) বলেছেন—  

ِينَ آمَنُوا كُوُا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ

“হে ঈমানদারগণ! আমি ত�োমাদের যে-সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস দিয়েছি, 

[100]  আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/২০০। হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল। 
[101]  সূরা আল-মু'মিনূন : আয়াত ৫১।



আল্লাহর সন্তুষ্ট ।  63

সেগুল�ো খাও।”[102] 

এরপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সফরের দরুন যার চুল 
উশক�োখুশক�ো, চেহারা ধুলামলিন; সে হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে 
‘রব আমার, রব আমার!’ কিন্তু তার খাবার হারাম, প�োশাক হারাম, তা হলে, কীভাবে 
তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে?’[103]

মুনাফিকের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে না

৪৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু হামযা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَصْلَتَانِ لَ تكَُوناَنِ فِ مُنَافقٍِ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَ فقِْهٌ فِ الّدِينِ
“মুনাফিকের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে না : সুন্দর আচরণ এবং দ্বীনের 

গভীর জ্ঞান।”[104]

আল্লাহ বিপদ-আপদে ফেলে পরীক্ষা করেন

৪৪১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন,

ُ بهِِ خَيًْا يصُبْ مِنهُْ مَنْ يرُدِِ اللَّ
“আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, সে বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয়।”[105]

[102]  সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৭২।
[103]  মুসলিম, হাদীস নং ২৩৯৩; তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৯৮৯। 
[104]  হাদীসটি মু‘দালরূপে বর্ণিত; অন্যান্য সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটি সহীহ। তিরমিযি, সুনান, হাদীস 
নং ২৬৪৮; আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস নং ১৫০৬।
[105]  হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ৫৩২১; মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৯৪১।
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নবিগণের তাওবা-ইস্তিগফার

সালাতের সময় খাবার উপস্থিত হলে
৪৫৬. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

لَةُ فاَبدَْءُوا باِلعَْشَاءِ قيِمَتِ الصَّ
ُ
إذَِا حَضََ العَْشَاءُ، وَأ

“যখন রাতের খাবার সামনে চলে আসে এবং সালাতের ইকামাতও দিয়ে 
দেওয়া হয়, তখন খাবার খেয়ে নাও।”[106]

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া
৪৫৮. মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

، فَليَْنظُْرْ بمَِ ترَجِْعُ صْبُعَهُ هَذِهِ فِ الَْمِّ
ُ
حَدُكُمْ أ

َ
نْيَا فِ الْخِرَةِ إلَِّ كَمَا يَعَْلُ أ مَا الدُّ

“ত�োমাদের কেউ সমুদ্রে আঙুল ডুবিয়ে তুলে আনলে আঙুলে যতটুকু পানি 
লেগে থাকে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ততটুকুই।”[107]

মাত্র তিনভাবে সম্পদ উপভ�োগ
৪৫৯. মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 

[106]  বুখারি, ৫১৪৭, ৬৪২; মুসলিম, ১২৬৯। হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি। 
[107]  হাদীসটি সহীহ। মুসলিম, ৭৩৭৬; ইবনু মাজাহ, ৪১০৮।
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একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তখন তিনি 
সূরা তাকাসুর তিলাওয়াত করছিলেন—

لهَْاكُمُ التَّكَثرُُ حَتَّ زُرْتُمُ المَْقَابرَِ
َ
أ

“প্রাচুর্যের প্রতিয�োগিতা ত�োমাদেরকে ম�োহাচ্ছন্ন রাখে যতক্ষণ না ত�োমরা 
কবরে উপনীত হও।” তিনি বললেন,  

وْ لَبسِْتَ 
َ
فْنَيتَْ؟ أ

َ
كَلتَْ فَأ

َ
يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِ مَالِ، فَهَلْ لكََ مِنْ مَالكَِ إلَِّ مَا أ

مْضَيتَْ؟
َ
قتَْ فَأ وْ تصََدَّ

َ
بلَْيتَْ؟ أ

َ
فَأ

“আদম-সন্তান বলে, আমার মাল, আমার মাল। হে আদম-সন্তান, ত�োমার 
মাল ত�ো তা-ই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ বা পরিধান করে নষ্ট করেছ 
অথবা দান করে সঞ্চয় করেছ।”[108]

[108]  হাদীসটি সহীহ। মুসলিম, ৭৬০৯; তিরমিযি, ২৩৪২, ৩৩৫৪।
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দুনিয়ার হাকীকত

দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতে আগ্রহ

৪৬৩. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “আজ ত�োমরা ইবাদাতে 
সাহাবিদের থেকেও অনেক বেশি পরিশ্রম কর�ো, অনেক দীর্ঘ সালাত আদায় 
কর�ো, কিন্তু তবুও তারা ত�োমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” জিজ্ঞেস করা হল�ো, 
তা কীভাবে? তিনি বললেন, “তাঁরা ত�োমাদের চেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ 
ছিলেন এবং আখিরাতের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।”[109]

দুনিয়া উপার্জনের কুফল

৪৬৪. মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রহিমাহুল্লাহ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনু আউফ 
রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বনু আমির ইবনু লুওয়াই-এর 
সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং বদর-যুদ্ধে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে শরিক ছিলেন। তিনি বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি 

[109]  হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/৩১৫, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফরূপে বর্ণিত। 

চতুর্থ অধ্যায়
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ওয়া সাল্লাম আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বাহরাইনে 
জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। তিনি বাহরাইন থেকে জিযিয়ার 
মাল-সম্পদ নিয়ে ফিরে এলেন। আনসারগণ আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ 
রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আগমনের সংবাদ শুনতে পেলেন। ফলে তাঁরা সবাই 
ফজরের সালাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে শরিক 
হলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শেষ করলেন, 
তখন সবাই তাঁর সামনে সমবেত হলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাঁদের দেখে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, মনে হয়, ত�োমরা 
শুনেছ যে আবূ উবাইদা কিছু নিয়ে ফিরেছেন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, 

خْشَ 
َ
أ وَلَكِنِّ  عَلَيكُْمْ،  خْشَ 

َ
أ الفَْقْرَ  مَا   ِ فَوَاللَّ يسَُُّكُمْ،  مَا  مِّلُوا 

َ
وَأ وا  بشُِْ

َ
فَأ

كَمَا  فَتَنَافَسُوهَا  قَبلَْكُمْ،  كَنَ  مَنْ  عََ  بسُِطَتْ  كَمَا  عَلَيكُْمْ  نْيَا  الدُّ تبُسَْطَ  نْ 
َ
أ

هْلَكَتهُْمْ
َ
تَنَافَسُوهَا فَتُهْلكَِكُمْ كَمَا أ

“তবে ত�োমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর�ো এবং ত�োমাদের যা আনন্দিত করবে 
তার আশা রাখ�ো। আল্লাহর কসম, আমি ত�োমাদের ব্যাপারে দরিদ্রতার 
আশঙ্কা করি না। কিন্তু আশঙ্কা করি যে, দুনিয়া ত�োমাদের জন্য প্রসারিত 
হয়ে যাবে যেভাবে পূর্ববর্তীদের জন্য প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঠিক 
তাদেরই মত�ো করেই ত�োমরা দুনিয়ার প্রতিয�োগিতায় লিপ্ত হবে। ফলে দুনিয়া 
ত�োমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, ঠিক যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।”[110]

[110]  বুখারি, ২৯৮৮; মুসলিম, ৭৬১৪। হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি। 
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দুনিয়ার তুচ্ছতা

৪৭০. ফিহর গ�োত্রের ল�োক মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে সাথে 
নিয়ে (রাস্তার ধারে) পড়ে-থাকা একটি মরা বকরির বাচ্চার কাছে এসে 
দাঁড়ালেন। তাদের মাঝে আমিও ছিলাম। (তা দেখিয়ে) তিনি বললেন, 

 ،ِ لقَْوهَْا ياَ رسَُولَ اللَّ
َ
لقَْوهَْا؟ قاَلوُا: مِنْ هَوَانهَِا أ

َ
هْلهَِا حَتَّ أ

َ
ترََوْنَ هَذِهِ هَانتَْ عََ أ

َ
أ

هْلهَِا
َ
ِ مِنْ هَذِهِ عََ أ هْوَنُ عََ اللَّ

َ
نْيَا أ قَالَ: فَالدُّ

“নিকৃষ্ট বলেই ত�ো এটিকে তার মালিক ফেলে দিয়েছে, তাই না? তাঁরা 
বললেন : (জি,) হে আল্লাহর রাসূল, নিকৃষ্ট হওয়ার কারণেই এটিকে তার 
মালিক ফেলে দিয়েছে। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 
: এটি তার মালিকের কাছে যতটা তুচ্ছ, আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুনিয়া 
তার চেয়েও বেশি তুচ্ছ।”[111]

দুনিয়া মশার ডানার সমতুল্যও নয়
৪৭১. উসমান ইবনু উবাইদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কয়েকজন সাহাবি বর্ণনা 

করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[111]  ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ৪১১১, হাদীসটি সহীহ। এ কথাই বলেছেন আলবানি। 
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عْطَى مِنهَْا الكَْفرَِ شَيئًْا
َ
ِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ فِ الَْيِْ مَا أ نْيَا تَعْدِلُ عِندَْ اللَّ نَّ الدُّ

َ
لوَْ أ

“এই দুনিয়া যদি আল্লাহ তাআলার কাছে মশার একটি পাখার সমানও মূল্য 
রাখত তবে তিনি ক�োন�ো কাফিরকে কিছুই দিতেন না।”[112]-[113]

অপর্যাপ্ত চাদর

৪৭৮. সা‘দ ইবনু ইবরাহীম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুর 
রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে খাবার পরিবেশন করা 
হল�ো। তিনি র�োজা রেখেছিলেন। তখন তিনি বললেন, “মুসআব ইবনু উমাইর 
আমার চেয়ে উত্তম। তিনি শাহাদাতবরণ করলে তাঁকে তাঁর পরনের চাদরে 
কাফন পরান�ো হল�ো। চাদরটি দিয়ে মাথা ঢেকে দিলে পা বেরিয়ে যাচ্ছিল, 
আবার পা ঢেকে দিলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল।” বর্ণনাকারী বলেন, আমার 
ধারণা তিনি আরও বলেছেন, “হামযাও শাহাদাতবরণ করেছেন। তিনিও 
আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারপর আমরা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাচুর্য পেয়ে গেলাম। 
(অথবা তিনি বলেন, দুনিয়ার সবকিছুই আমাদের দিয়ে দেওয়া হল�ো।) আমরা 
আশঙ্কা করলাম যে, আমাদের সৎকর্মের প্রতিদান হয়ত�ো আগেভাগেই দিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে।” এ কথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, খাবার ত�ো খেলেনই 
না।[114]

সম্পদকে পরীক্ষা মনে করা 
৪৮৩. আবদুল্লাহ ইবনু আবী বকর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আবূ তালহা আনসারি 

রদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এক বাগানে সালাত পড়ছিলেন। তখন একটি 
ছ�োট�ো পাখি উড়তে শুরু করল, (বাগান এত ঘন ছিল যে এ ক্ষুদ্র পাখিটি 
পথ খুঁজে পাচ্ছিল না) এবং বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক-সেদিক পথ খুঁজতে 
লাগল। এই দৃশ্য তাঁর খুব ভাল�ো লাগল। ফলে তিনি সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে 
থাকলেন। তারপর সালাতের প্রতি মন�োয�োগী হলেন। কিন্তু তখন মনে করতে 
পারলেন না যে সালাত কত রাকআত পড়েছেন। তিনি বললেন, এই সম্পদ 
আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছে। তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

[112]  অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, কাফিরকে এক ঢ�োক পানিও পান করাতেন না।
[113]  তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৩২০। আলবানি বলেছেন, হাদীসটির সনদে ক�োন�ো সমস্যা নেই। আস-
সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস নং ৯৪৩।
[114]  আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৯৯, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
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এর কাছে গিয়ে পুর�ো ঘটনা জানালেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, 
এই সম্পদ আল্লাহ তাআলার জন্য উৎসর্গ করছি। আপনি তা যেখানে ইচ্ছা 
সেখানেই ব্যয় করুন।”[115]

ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ছুটে যাওয়ার কারণে গ�োলাম আজাদ

৪৮৫. উবাইদুল্লাহ ইবনুল কিবতিয়্যাহ বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনু আবী রবীআ 
রদিয়াল্লাহু আনহু-এর একবার ফজরের দুই রাকআত (সুন্নত) সালাত ছুটে 
গেল। তাই তিনি একটি গ�োলাম আজাদ করে দেন।”[116]

দুনিয়াটা তেত�ো

৪৯৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলতেন, “(হে দুনিয়া,) তুমি কতই না নিকৃষ্ট! 
ত�োমার প্রতিটি কাঠিই আমরা চুষেছি। দেখলাম সবকটাই শেষপ্রান্তে গিয়ে 
তেত�ো।”

ঐশ্বর্য ও মিতব্যয়ীতা

৪৯৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “যাকে প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে, সে-ই 
প্রতারিত হয়েছে।” তিনি আরও বলেছেন, “মিতব্যয়ীরা কখনও অভাবের 
শিকার হয় না।”[117]

দুনিয়ার কল্যাণকর অংশ

৪৯৮. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, “বলা হত�ো, দুনিয়ার কল্যাণকর অংশ 
সেটাই যার দ্বারা ত�োমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হওনি; আর দুনিয়ার যে অংশ 
দ্বারা ত�োমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ, তার মধ্যে কল্যাণকর অংশ ওইটাই, যা 
ত�োমার হাতছাড়া হয়ে গেছে।”

ইলম শিক্ষাদানকারী ও ইলম অর্জনকারী
৫০০. খালিদ ইবনু মা’দান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু 

বলেছেন, “দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা-ও অভিশপ্ত, তবে 

[115]  হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। তবে এই ঘটনা সহীহ সনদে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
মালিক, আল-মুআত্তা, হাদীস নং ২২৩; বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ৩৬৮৯। 
[116]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[117]  হাদীসটির মাকতুরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।



দুনিয়ার তুচ্ছ ।  71

আল্লাহর যিকর এবং যা কিছু আল্লাহর যিকরের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে তা ব্যতীত। 
ইলম শিক্ষাদানকারী এবং ইলম অর্জনকারী উভয়ই কল্যাণের ক্ষেত্রে সমান। 
বাকি সব মানুষ অর্থহীন; তাদের মধ্যে ক�োন�ো কল্যাণ নেই।”[118]

দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিই উত্তম

৫০৬. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, “কারও ব্যাপারে 
যদি হলফ করে বলতে পার�ো যে, সে ত�োমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ, 
তা হলে আমিও কসম করে বলতে পারি, সে ত�োমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম 
ল�োক।”[119]

দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ান�ো
৫০৭. ইবরাহীম তাইমি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “ত�োমাদের ও পূর্ববর্তীদের মধ্যে 

কতই না পার্থক্য! দুনিয়া তাদের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, কিন্তু তারা দুনিয়া 
থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। অথচ ত�োমাদের থেকে দুনিয়া পিছু হটে যায় আর 
ত�োমরা এর পেছনে পেছনে ছ�োট�ো।”[120]

[118]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং প্রথম অংশটি হাসান সনদের সঙ্গে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।
[119]  হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[120]  হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/২১২। হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। 
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কম সম্পদ, কম হিসাব 

অল্পে তুষ্টির কল্যাণ
৫০৯. ফুদালা ইবনু উবাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল 

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি— 

طُوبَ لمَِنْ هُدِيَ للِْسَْلَمِ، وَكَنَ عَيشُْهُ كَفَافًا، وَقَنَعَ
“যে ইসলামের হিদায়াত পেয়েছে, যার জীবনজীবিকা পরিমিত এবং যে অল্পে 
সন্তুষ্ট, তার জন্যে সুসংবাদ।”[121]

ঈমান ও সুস্থতার শ্রেষ্ঠত্ব

৫১৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

 َ فَسَلوُهُمَا اللَّ وَالعَْافيَِةِ،  الَْقِيِن،  مِنَ  ا  نْيَا شَيئًْا خَيًْ يؤُْتوَْا فِ الدُّ لمَْ  إنَِّ النَّاسَ  إلَِّ 
عَزَّ وجََلَّ .

“দুনিয়াতে মানুষকে দৃঢ়-ঈমান ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ক�োন�ো নিয়ামাত 
দেওয়া হয়নি। তাই ত�োমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুটি জিনিস চাও।”

[121]  তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৩৪৯, হাদীসটির সনদ সহীহ।
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ঈমানের মাঝেই নিরাপত্তা

ঈমানের ওপর অবিচলতার ফজিলত

৫১৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যে 
বান্দা ইসলামের ওপর অবিচল থেকেই সকাল-সন্ধ্যা কাটায়, দুনিয়ার বিপদ 
তাকে আক্রান্ত করলেও তার ক�োন�ো ক্ষতি করবে না।”[122]

টাকা-পয়সার দাসকে তিরস্কার
৫১৮. সাঈদ মাকবুরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু 

বলেছেন, “দীনারের দাসেরা ধ্বংস হ�োক, ধ্বংস হ�োক দিরহামের দাসেরা! 
দুনিয়ার ওপর উপুড়-হয়ে-বসা নির্বোধদের এড়িয়ে চল�ো।”[123]

দুনিয়া থেকে নিরাপদে বিদায়

৫১৯. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম 
আলাইহিমাস সালাম তাঁর অনুসারীদের বলতেন, “মাসজিদগুল�োকে বাসস্থান 
বানিয়ে নাও, আর বাড়িঘরকে বানাও যাত্রাবিরতির স্থান। জমিনের শাক-সবজি 
খাও। তা হলে দুনিয়া থেকে শান্তিতে মুক্তি লাভ করতে পারবে।”[124] 

[122]  আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ১৫৯। হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। 
[123]  হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[124]  হাদীসটির সনদকে হাসান বলা যায়।
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দুনিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া

৫২০. ফদল ইবনু সাওর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি হাসান 
বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, “আচ্ছা আবূ সাঈদ, ধরুন এক ব্যক্তি দুনিয়া 
চাইল এবং হালাল উপায়ে তা অর্জন করল; আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বন্ধনও 
অটুট রাখল এবং নিজের জন্যও খরচ করল। আরেক ব্যক্তি দুনিয়াকে এড়িয়ে 
গেল। এ দু-ব্যক্তির মধ্যে কে আপনার কাছে বেশি প্রিয়?” তিনি বলেন, “যে 
দুনিয়াকে এড়িয়ে গেছে, সে।” ফদল ইবনু সাওর বলেন, “আমি আবারও 
জিজ্ঞেস করলাম, তিনি একই জবাব দিলেন।”[125]

দিনের রিযক দিনে উপার্জন

৫২১. আবুস সাহবা বলেছেন, “আমি অনেক দিনের রিযক একসঙ্গে উপার্জন করে 
রাখতে চাইলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে দিনের রিযক দিনে উপার্জন করতে থাকলাম। 
তখন বুঝলাম যে, এটাই আমার জন্য কল্যাণকর।”

আবুস সাহবা বলেন, আমি হাসান বসরি-কে বলতে শুনেছি, এ ছাড়াও দাঊদ-ও 
আমার কাছে হাসান বসরি থেকে বর্ণনা করেছেন, “যে মুসলিমকে দিনের রিযক দিনে 
দেওয়া হয় অথচ সে সেটিকে কল্যাণকর মনে করছে না, সে মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া 
কিছু নয়।”[126]

[125]  আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল, যাওয়াইদুয্ যুহ্দ, ১৭৩। হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত। 
[126]  আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৪১, হাদীসটির উভয় অংশ মাওকুফরূপে বর্ণিত। 
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অপছন্দনীয় অথচ উত্তম দুটি বিষয়
৫২২. কাইস ইবনু হাবতার থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু 

বলেছেন, “মৃত্যু ও দরিদ্রতা, এই দুইটি বিষয়কে অপছন্দ করা হয়। 

(অন্য বর্ণনায় আছে) : আল্লাহর কসম, সে বিষয় দুটি হল�ো, সচ্ছলতা ও দরিদ্রতা। 
এই দুটির ক�োন�ো-একটা দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করা হ�োক না কেন, আমি ক�োন�ো 
পর�োয়া করি না। (কারণ,) দুটি অবস্থাতেই আল্লাহর হক আদায় করা ওয়াজিব। 
সচ্ছলতার সময় (অন্যের ওপর) দয়া করা আর দরিদ্রতার সময় ধৈর্য ধারণ করা 
(আবশ্যক)।”[127]

আগন্তুক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা
৫২৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “ইশ! আমি যদি সকালে 

এসে সন্ধ্যায় চলে যাওয়া মুসাফিরের মত�ো হতে পারতাম!”[128]

দরিদ্রতা মুমিনের জন্য শ�োভাময়
৫২৪. সা’দ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

[127]  তাবারানি, আল-মু‘জামুল কাবির, ৯/৯৩, ৯৪, সনদ হাসান ও মাওকুফরূপে বর্ণিত। 
[128]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৯০, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং সনদ দুর্বল। 
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زْيَنُ - باِلمُْؤْمِنِ مِنَ العِْذَارِ الَْيّدِِ عََ خَدِّ الفَْرَسِ
َ
وْ أ

َ
حْسَنُ - أ

َ
الفَْقْرُ أ

“দরিদ্রতা মুমিনের জন্য ঘ�োড়ার গালে-থাকা চমৎকার পশমের চেয়েও 
সুন্দর, সুশ�োভিত।”[129]

খাবার শেষে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা
৫২৬. উসমান ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমরা একবার উম্মুদ 

দারদা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে খাবার খাওয়ার পর ‘আলহামদু লিল্লাহ’ 
বলতে ভুলে গেলাম। তিনি বললেন, ছেলেরা, খাবারের সাথে আল্লাহর যিকর 
মিশিয়ে নাও। চুপ থেকে খাওয়ার চেয়ে আল্লাহর প্রশংসা-সহ খাবার খাওয়া 
উত্তম।”[130]

সাহাবিগণের উপমা 
৫২৮. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল 

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَامُ إلَِّ باِلمِْلحِْ.  عَامِ، لَ يصَْلُحُ الطَّ تِ كَلمِْلحِْ فِ الطَّ مَّ
ُ
صْحَابِ فِ أ

َ
إنَِّ مَثَلَ أ

“খাবারের মধ্যে লবণ যেমন, উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবিরাও তেমন। লবণ 
ছাড়া খাদ্য (খাওয়ার) উপযুক্ত হয় না।”[131]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমাদের লবণ চলে গেছে, আমরা আর কীভাবে 
উপযুক্ত হব?

সামান্যতম জীবন�োপকরণই যথেষ্ট
৫২৯. খাইসামা ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত, সুলাইমান আলাইহিস সালাম 

বলেছেন,
دْناَهُ

َ
بنَْاهُ، لَّنُِهُ وشََدِيدُهُ، فَوجََدْناَ يكَْفِ مِنهُْ أ كُُّ العَْيشِْ قَدْ جَرَّ

“ক�োমল ও কঠিন সব ধরনের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি। 

[129]  হান্নাদ ইবনুস সারি, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৬৬০, মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।
[130]  হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[131]  হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৮, হাদীসটির সনদ দুর্বল। 
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আমরা দেখেছি, সামান্যতম জীবন�োপকরণই যথেষ্ট।”[132]

ইসলামের দ্বারা সম্মানিত হওয়া
৫৪০. তারিক ইবনু শিহাব বলেন, “উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু শামে 

আসার পর তাঁকে অনারবি খচ্চর দেওয়া হল�ো। তিনি খচ্চরটিতে চড়লেন। 
কিন্তু প্রাণীটি তাকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি দিল। তাই বাহনটি তাঁর পছন্দ হল�ো 
না, তিনি নেমে পড়লেন। তারপর নিজের উটে চড়ে সামনে যাওয়ার পথে 
একটি নালা পড়ল। তিনি উট থেকে নেমে তাঁর চামড়ার চটিজ�োড়া নিজের 
হাতে নিলেন। উটের লাগাম ধরে রেখে পানি পার হলেন। এই ঘটনার পর 
আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আজকে 
আপনি বিশ্ববাসীর সামনে মহান দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এ কথা শুনে উমর 
রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বুকে চাপড় দিলেন এবং উচ্চ আওয়াজে বললেন, ওহ্, 
আবূ উবাইদা, এই কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বললে (মানাত�ো)। ত�োমরা 
ছিলে নিকৃষ্ট মানুষ, সংখ্যায় নগণ্য, তুচ্ছ। তখন আল্লাহ তাআলা ত�োমাদেরকে 
ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাই যতই ত�োমরা ইসলাম ছাড়া অন্যকিছুতে 
সম্মান খুঁজবে, আল্লাহ ত�োমাদের ততই অপদস্থ করবেন।”[133]

সামান্য সম্পদ
৫৪২. হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমীরুল 

মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু শামে এলেন। তিনি সকল 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বললেন, আমার ভাই 
ক�োথায়? সবাই জিজ্ঞেস করল, তিনি কে? উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 
আবূ উবাইদা। ল�োকেরা বলল, তিনি এখনই আপনার কাছে আসবেন। আবূ 
উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু মাথায় রশি-বাঁধা একটি উটনীর ওপর চড়ে এলেন। 
উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর 
ল�োকদের বললেন, ত�োমরা চলে যাও। তারপর তিনি আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু 
আনহু-এর বাড়িতে এসে অবতরণ করলেন। আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহুর 
বাড়িতে ঢাল, তরবারি ও বাহন ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন উমর 
রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আপনি কিছু আসবাবপত্র কিনে নিলেই 

[132]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২০৫, হাদীসটির সনদ সহীহ।
[133]  হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/৬২, ৩/৮২, হাদীসটির সনদ সহীহ। 



78  ।  মুমিনের পাথেয়

ত�ো পারেন। আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “আমীরুল মুমিনীন, 
সেগুল�ো ত�ো আমাকে দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।”[134]

তালিযুক্ত জামা গ্রহণ
৫৪৩. হিশাম ইবনু উরওয়ার পিতা উমর রদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আযরুআত     

শহরে[135] নিযুক্ত এক কর্মকর্তা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমর 
ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু শামে আমাদের কাছে এলেন। তাঁর গায়ে সুতি 
কাপড়ের একটি জামা ছিল। তিনি জামাটি আমার কাছে দিয়ে বললেন, এটা 
ধুয়ে তালি দিয়ে দাও। আমি জামাটি ধুয়ে তালি দিয়ে দিলাম। সেইসাথে কাপড় 
কেটে নতুন আরেকটি জামাও সেলাই করে দিলাম। জামা দুটি নিয়ে তাঁর কাছে 
এসে বললাম, এটা আপনার জামা আর এটা আপনার জন্য নতুন কাপড় কেটে 
বানিয়েছি। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু নতুন জামাটি ছুঁয়ে দেখলেন। তাঁর কাছে 
জামাটি বেশ মসৃণ মনে হল�ো। বললেন, “লাগবে না নতুন জামা। পুরন�োটাই 
বেশি ঘাম শ�োষণ করে।”[136]

জামায় চরাটি তালি

৫৪৪. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি উমর 
ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর জামার দুই কাঁধের মাঝে চারটি তালি 
দেখেছি।”[137]

[134]  আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১০১, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[135]  এটি সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি ছ�োট�ো শহর। এর পরেই রয়েছে জর্ডানের রামসা শহরটি। 
[136]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৭৩, হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। 
[137]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৬৫, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
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কল্যাণকর বিষয় মন�োনয়ন

৫৪৬. আল্লাহ তাআলা বলেন,

ءٍ عَليِمٌ  َ بكُِلِّ شَْ ُ يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَُ إنَِّ اللَّ اللَّ
“আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যার 
জন্য ইচ্ছা রিযক সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।”

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন : “আল্লাহ তাআলা যে 
বান্দার জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করেন, তার জন্য তা-ই মন�োনীত করেন।”[138]

হালাল উপার্জনে ক�োন�ো লজ্জা নেই
৫৪৭. আবদুল্লাহ ইবনু লাহিআ থেকে বর্ণিত, ইয়াযীদ ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ 

বলেছেন, “হালাল (উপার্জনের) ব্যাপারে যে ব্যক্তি লজ্জাব�োধ করে না, তার 
খরচ এবং অহংকার কমে যায়।” [139]

ওপর ভাল�ো ত�ো নিচ ভাল�ো
৫৫২. আবূ আবদ রাব্বিহি বলেন, আমি শুনেছি, মুআবিয়া ইবনু আবী সুফইয়ান এই 

মিম্বরের ওপর বসে বলেছেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 

[138]  হাদীসটির সনদ সহীহ ও মাওকুফ।
[139]  হাদীসটির সনদ হাসান ও মাওকুফ।
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বলতে শুনেছি—

حَدِكُمْ كَمَثَلِ الوْعَِءِ، إذَِا طَابَ 
َ
مَا مَثَلُ عَمَلِ أ نْيَا بلََءٌ وَفتِنَْةٌ، وَإِنَّ إنَِّ مَا بقََِ مِنَ الدُّ
سْفَلُهُ

َ
عْلَهُ خَبُثَ أ

َ
سْفَلُهُ، وَإِذَا خَبُثَ أ

َ
عْلَهُ طَابَ أ

َ
أ

“দুনিয়াতে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হল�ো বিপদাপদ ও ফিতনা। ত�োমাদের 
আমলের উদাহরণ হল�ো পাত্রের মত�ো : তার ওপরের অংশ ভাল�ো থাকলে 
নিচের অংশও ভাল�ো থাকে। আর ওপরের অংশ খারাপ হলে নিচের অংশও 
খারাপ হয়।”[140]

কারাগার

৫৫৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “দুনিয়া 
হল�ো কাফিরের জন্য জান্নাত ও মুমিনের জন্য কারাগার। যখন মুমিনের (জান 
কবয) করা হয় তখন তার অবস্থা যেন কারাগার থেকে বের হওয়া ব্যক্তির 
মত�ো। যে কিনা কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জমিনে চলাফেরা শুরু করে এবং 
স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।”[141] (অনুরূপ মুমিন বান্দাও দুনিয়ার কারাগার 
থেকে বেরিয়ে জান্নাতে গিয়ে স্বাধীনভাবে ঘ�োরাফেরা করবে।) 

কারাগার থেকে মুক্তিলাভ

৫৫৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نَةَ جْنَ وَالسَّ نْيَا فاَرَقَ السِّ نْيَا سِجْنُ المُْؤْمِنِ وسََنتَُهُ، فَإذَِا فاَرَقَ الدُّ الدُّ
“দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও সঙ্কটময় সময়; যখন সে দুনিয়া থেকে 
বিদায় নেয়, তখন সে মূলত কারাগার ও সঙ্কট থেকে বিদায় নেয়।”[142]

পেট একটি মন্দ পাত্র 

৫৫৯. মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি— 

[140]  ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ৪০৩৫, সনদ সহীহ।
[141]  হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণিত।
[142]  মুসনাদ আহমাদ, ২/১৯৮, হাদীসটির সনদ হাসান লি-গাইরিহি।
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كُلٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فَإنِْ كَنَ لَ 
ُ
ا مِنْ بَطْنٍ، بَِسْبِ ابنِْ آدَمَ أ  آدَمٌِّ وعَِءً شًَّ

َ
مَا مَلَ

ابٌ ، وَثلُُثٌ لِفََسِهِ مََالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ، وَثلُُثٌ شََ
“পেটের চেয়ে মন্দ ক�োন�ো পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড স�োজা রাখার 
মত�ো কয়েক লুকমা খাবারই আদম-সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আরও বেশি যদি 
খেতেই হয় তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির 
জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।”[143]

বেশি খেলে বেশি ক্ষুধা

৫৬০. আইয়ূব ইবনু উসমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম একটি ল�োককে ঢেকুর তুলতে দেখে বললেন—

نْيَا كْثَهُُمْ شِبَعًا فِ الدُّ
َ
طْوَلَ النَّاسِ جُوعً يوَمَْ القِْيَامَةِ أ

َ
قصِْْ مِنْ جُشَائكَِ، فَإنَِّ أ

َ
أ

“ঢেকুর কম ত�োল�ো। কিয়ামাতের দিন ওইসব ল�োকের ক্ষুধাই সবচেয়ে দীর্ঘ 
হবে, যারা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্ত থাকে।”[144]

আট বছর অতৃপ্ত থাকা

৫৬১. হামযা ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমর বলেছেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইবনু 
উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে যদি বেশি খাবার থাকত, তা হলে তিনি 
খাবারের জন্য অন্য কাউকে পেয়ে গেলে তৃপ্তিভরে খেতেন না। হামযা বলেন, 
তাঁর মৃত্যুশয্যায় ইবনু মুত্বি’ তাঁকে দেখতে এলেন। দেখলেন তাঁর শরীর শুকিয়ে 
জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতু আবী উবাইদকে 
বললেন, আপনি কি তাঁর সেবাযত্ন করেন না? তাকে ভাল�ো খাবার খাওয়ান 
না? তা হলে ত�ো তার শরীরটা ফিরে আসত। সাফিয়্যা বললেন, আমরা ত�ো 
খাবার প্রস্তুত করিই। কিন্তু তিনি সেটা পরিবার-পরিজন আর মেহমানদের 
সাথে ভাগ করে নেন। প্রয়�োজনে তাঁকেই জিজ্ঞস করুন। তখন ইবনু মুত্বি’ 
বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান, আপনি যদি ঠিকমত�ো খাবার খেতেন, তা 
হলে আপনার শরীরটা ফিরে আসত। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু 

[143]  তিরমিযি, সুনান,  ২৩৮০, হাদীসটির সনদ সহীহ। 
[144]  হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। আলবানি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, কারণ এর একাধিক সূত্র রয়েছে। 
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হাদীস নং ৩৪৩; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৪/২৫০।
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আনহুমা বললেন, আমার আটটি বছর এমনভাবে কেটেছে যে একবারও 
তৃপ্তিসহ খাইনি (অথবা বলেছেন, মাত্র একবার তৃপ্তিসহ খেয়েছি)। এখন 
ত�ো একটি গাধার পিপাসার সমান[145] আয়ু বাকি রয়েছে। এমন সময় আমি 
পেটপুরে খাই, এমনটাই কি তুমি চাও?”[146]

খাবার খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা
৫৬৬. আবূ সালিহ বলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে 

কয়েকজন ল�োক খাবার খেল। তিনি বললেন, “(খাবারের সাথে সুস্বাদু) কিছু 
মিশিয়ে নাও।” তারা বলল, “কী দিয়ে সুস্বাদু করব?” তিনি বললেন, “খাবার 
গ্রহণ শেষ হলে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।”[147]

[145]  গাধা খুব দ্রুত পিপাসার্ত হয়। তাই এখানে মুমূর্ষু অবস্থাকে গাধার পিপাসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
[146]  আবূ দাঊদ, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৩১৮। হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[147]  হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
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মানুষ চলে যায়, কর্মগুল�ো রয়ে যায় 

যাদের চিন্তা কেবল পেট ও য�ৌনাঙ্গ

৫৬৮. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, “যার চিন্তা কেবল পেট ও য�ৌনাঙ্গ, 
কিয়ামাতের দিন তার আমলনামা বরবাদ হয়ে যাবে।”[148]

কুপ্রবৃত্তিই হবে মানুষের ধর্ম
৫৬৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, “এমন-এক যুগ 

আসবে, যখন প্রত্যেকের চিন্তা হবে তার পেট; আর কুপ্রবৃত্তি হবে তার ধর্ম।”[149]

বিরক্তিহীন দশটি বছর
৫৭২. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি 

দশ বছর নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমত করেছি। তিনি যেমন 
চাইতেন আমার সব কাজ তেমন হত�ো না। এজন্য তিনি আমাকে কখনও উফ 
শব্দটিও বলেননি। কখনও এটাও বলেননি যে, এই কাজটি কেন করলে?”[150]

[148]  হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[149]  হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[150]  হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ৫৬৯১; আবূ দাঊদ, সুনান, হাদীস নং ৪৭৫৩।

পঞ্চম অধ্যায়
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র�োজা রাখার অজুহাত
৫৭৩. হারুন ইবনু ইবরাহীম বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে 

শুনেছি, র�োজা রাখ�ো, কিন্তু বাড়াবাড়ি ক�োর�ো না। জিজ্ঞেস করা হল�ো, সেটা 
কী রকম? তিনি বললেন, কাউকে এমন কথা বলা যে, এই জিনিসটি আমার 
জন্য উঠিয়ে রাখ�ো, ওই জিনিসটি উঠিয়ে রাখ�ো। আমি ত�ো আগামীকাল র�োজা 
রাখতে চাই। [151]

জান্নাতে প্রবেশের পর সব কষ্ট ভুলে যাওয়া

৫৭৮. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “দুনিয়ার 
সবচেয়ে ধনাঢ্য কাফিরকে কিয়ামাতের দিন উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা 
তার উদ্দেশে বললেন, একে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ কর�ো। (নিক্ষেপের 
পর) তাকে বলা হবে, তুমি কি কখনও সুখের দেখা পেয়েছ? সে বলবে, 
না। তারপর দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন বিপদ-আপদে আক্রান্ত মুমিনকে উপস্থিত 
করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, একে চূড়ান্তভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাও। 
(প্রবেশ করান�োর পর) তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনও 
ক�োন�ো কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, না।”[152]

আত্মসুখ ও ধবধবে সাদা প�োশাকের ধ�োঁকা
৫৮২. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আত্মসুখে নিমগ্ন 

কত মানুষ নিজেকে লাঞ্ছিত করে। কত শুভ্র প�োশাক পরিধানকারী আছে যারা 
তাদের দ্বীনকে কলুষিত করে।”[153]

যে প্রবঞ্চনার শিকার
৫৮৪. সা‘দ ইবনু মাসঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “যদি দেখ�ো যে, কারও দুনিয়ার 

(প্রাচুর্য) বেড়েই চলছে অথচ আখিরাতের (আমল) কমে যাচ্ছে; আর সে এই 
অবস্থাতেই অটল ও সন্তুষ্ট আছে, তবে সে ব্যক্তি প্রতারণার শিকার। তাকে 
নিয়ে খেলা করা হচ্ছে অথচ সে টেরও পাচ্ছে না।”[154]

[151]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাকতু।
[152]  হাদীসটি মাওকুফরূপে সহীহ সনদের সঙ্গে বর্ণিত। অন্য কিতাবে সহীহ সনদের সঙ্গে মারফুরূপেও বর্ণিত 
হয়েছে। মুসলিম, হাদীস নং ২৮০৭;ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৪৮, ২৪৯।
[153]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[154]  হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
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চারটি স্বভাব একত্র হলে 
৫৮৫. উহাইব ইবনু ওয়ারদ থেকে বর্ণিত, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম 

বলেছেন, “কারও মাঝে চারটি স্বভাব একত্র হলে তাকে দেখে সবাই অবাক 
হয়, অথবা তা ব্যক্তিকে আনন্দিত করে—১. চুপ থাকা, এটি হল�ো প্রথম 
ইবাদাত। ২. আল্লাহর জন্য বিনয়। ৩. দুনিয়াবিমুখতা। ৪. সম্পদের স্বল্পতা।”[155] 

উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহারই হল�ো সচ্ছলতা
৫৮৭. হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব 

রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খুতবায় বলেছেন, “জেনে রাখ�ো, ল�োভই হল�ো 
দরিদ্রতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার করাই সচ্ছলতা। মানুষের কাছে যা রয়েছে 
তার ব্যাপারে যে আশা পরিত্যাগ করেছে সে তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে 
গেছে।”[156]

কৃতকর্মগুল�ো রয়ে যাওয়া
৫৯৪. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু 

আনহুমা-এর সঙ্গে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে হাঁটছিলাম। তিনি আমাকে 
বললেন, মুজাহিদ, ডাক দাও—হে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনপদ, ত�োমার 
বাসিন্দারা ক�োথায়? তাদের কী হয়েছে? মুজাহিদ বলেন, আমি ডাক দিলাম। 
তখন আবদুল্লাহ ইবনু উমর বললেন, তারা চলে গেছে, কেবল তাদের 
কৃতকর্মগুল�ো রয়ে গেছে।”[157] 

[155]  ইবনু আবী আসিম, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৪৮।
[156]  আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৫০। হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[157]  ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩০৬, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
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অল্প হলেও দান করা

দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি
৫৯৬. সুফইয়ান ইবনু উইয়াইনা তাঁর এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কতিপয় 

আলিমকে বলতে শুনেছেন, “আল্লাহ তাআলা ত�োমাদেরকে দুনিয়া দিয়েছেন 
ঋণ হিসেবে। তিনি আবার সেটাই ত�োমাদের থেকে ঋণ হিসেবে চান। যদি 
খুশিমনে তা দান কর�ো, তা হলে আল্লাহ তাআলা ত�োমাদের এক একটি 
ভাল�ো কাজকে দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। বরং তার চেয়েও 
বেশি বাড়িয়ে দেবেন। আর ত�োমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা যদি 
ত�োমাদের থেকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে নেন, তখন যদি ধৈর্যধারণ কর�ো 
এবং সাওয়াবের আশা রাখ�ো, তা হলে তা হবে ত�োমাদের জন্য শান্তি ও রহমত। 
আর আল্লাহ (এর বিনিময়ে) ত�োমাদের জন্য হিদায়াত নিশ্চিত করবেন।”[158]

একটি খেজুর দিয়ে হলেও

৫৯৮. আদি ইবনু হাতিম রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে তার থেকে পানাহ 
চাইলেন, দুইবার বা তিনবার চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন (যেন তিনি জাহান্নাম 
দেখতে পাচ্ছিলেন)। তারপর বললেন,

اتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، فَإنِْ لمَْ تَِدُوا فَبكَِمَِةٍ طَيّبَِةٍ

[158]  কয়েকজন আলিম থেকে বর্ণিত আসার।
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“একটি খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ�ো, যদি তা-ও না 
পাও তা হলে একটি ভাল�ো কথার মাধ্যমে হলেও বাঁচ�ো।”[159]

উত্তম বস্তু আল্লাহ ডান হাতে কবুল করেন

৬০২. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 

ُ إلَِّ طَيّبًِا - إلَِّ  قُ بصَِدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍِ - وَلَ يَقْبَلُ اللَّ مَا مِنْ عَبدٍْ مُسْلمٍِ يَتَصَدَّ
وْ قَالَ فَصِيلَهُ - حَتَّ 

َ
حَدُكُمْ فَلُوَّهُ - أ

َ
بّيِهَا كَمَا يرَُبِّ أ خُذُهَا بيَِمِينهِِ، فَيَُ

ْ
ُ يأَ كَنَ اللَّ

حُدٍ
ُ
تَبلُْغَ التَّمْرَةُ مِثلَْ أ

“ক�োন�ো মুসলিম বান্দা যখন উত্তম উপার্জন থেকে ক�োন�ো বস্তু দান করে, 
আল্লাহ তাআলা তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। আল্লাহ ত�ো উত্তম বস্তু ছাড়া 
সদাকা গ্রহণই করেন না। যেভাবে কেউ তার উটের বাচ্চা লালন-পালন করে 
বড়�ো করে ত�োলে, আল্লাহও (সেই দানকে) সেভাবে বাড়িয়ে ত�োলেন। 
অবশেষে (সদাকার) একটি খেজুর উহুদ পাহাড়ে পরিণত হয়।”[160]

জান্নাত-জাহান্নামের বেষ্টনী

৬০৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 

هَوَاتِ تِ النَّارُ باِلشَّ تِ الَْنَّةُ باِلمَْكَرهِِ، وحَُفَّ حُفَّ
“জান্নাত অনেক কষ্টকর বিষয় দিয়ে ঘেরা। আর জাহান্নাম বেষ্টিত আছে 
ল�োভনীয় বিষয় দিয়ে।”[161]

[159]  বুখারি, ১৩৫১; মুসলিম, ২৩৯৬, হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি।
[160]  বুখারি, ১৩৪৪; মুসলিম, ২৩৯০। হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি।
[161]  হাদীসটি সনদ দুর্বল; কিন্তু সহীহ সনদের সঙ্গে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।
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মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক

শয়তানই অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়
৬২৪. আবূ রাযীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুদাইল ইবনু বাযওয়ানের কাছে 

একজন ল�োক এসে বলল, অমুক ল�োক আপনাকে গালমন্দ করেছে ও বাজে 
কথা বলেছে। তিনি বলেন, তাকে যে (এই গর্হিত কাজের) নির্দেশ দিয়েছে 
তাকেই আমি রাগিয়ে দেব। জিজ্ঞেস করা হল�ো, কে তাকে নির্দেশ দিয়েছে? 
তিনি বললেন, শয়তান।[162]

মুমিনের আগুন
৬২৯. ইয়াযীদ ইবনু মাইসারাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “মুমিনের 

আগুন যেন ত�োমাকে না প�োড়ায়। কারণ, তার হাত রহমানের হাতে রয়েছে 
এবং তিনি তা মজবুতভাবে ধরে রেখেছেন, যদিও সে দৈনিক সাত বার হোঁচট 
খায়।”[163]

বাজে কথা আওড়াতে নেই
৬৪৪. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু 

আনহু-এর কাছে একজন ল�োক এসে বলল, অমুক ল�োক আমার মায়ের নামে 
এই এই (বাজে কথা) বলেছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু 

[162]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ। 
[163]  আবূ দাঊদ, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৫১১, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। 
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চুপ থাকলেন। ল�োকটি আবার বলল, অমুক ল�োক আমার মায়ের নামে এই 
এই (বাজে কথা) বলেছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, তুমি নিজেই ত�ো তা দুইবার বলে ফেলেছ।[164]

তিনজনের দুইজন আলাদা হয়ে কথা না বলা

৬৪৬. ইকরিমা ইবনু খালিদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

ذَى 
َ
أ يكَْرَهُ   ُ وَاللَّ المُْؤْمِنَ،  يؤُْذيِ  ذَلكَِ  فَإنَِّ  الثَّالثِِ،  دُونَ  الِثنَْانِ  يتَنََاجَيَانِ  لَ 

المُْؤْمِنِ
“(তিনজন একসঙ্গে থাকলে) তাদের দুইজন যেন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে 
গ�োপনে কথা না বলে। কারণ, এ আচরণ মুমিনকে কষ্ট দেয়। আর আল্লাহ 
তাআলা মুমিনকে কষ্ট দেওয়া অপছন্দ করেন।”[165]

মুসলিমের শ্রেষ্ঠ গুণ

৬৫৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র 
হল�ো ক্ষমা করা।”[166]

[164]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[165]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মুরসালরূপে বর্ণিত।
[166]  হাদীসটির সনদ সহীহ, মাকতু।
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আল্লাহর জন্যই ভাল�োবাসা

কিয়ামাতের দিন ছায়া লাভের উপায়
৬৬৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

، يوَمَْ لَ  ظِلُّهُمْ فِ ظِلِّ
ُ
يْنَ المُْتَحَابُّونَ لَِلَلِ، الَْومَْ أ

َ
ُ تَعَالَ يوَمَْ القِْيَامَةِ: أ يَقُولُ اللَّ

ظِلَّ إلَِّ ظِلِّ
“কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা ঘ�োষণা দেবেন, ক�োথায় ওই সমস্ত 
ল�োকেরা, যারা কেবল আমার বড়�োত্বের জন্যই একে অপরকে ভাল�োবাসত? 
আজ তাদেরকে আমি আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, আর আমার ছায়া ছাড়া 
আজ ক�োন�ো ছায়া নেই।”[167]

মুসলিমগণ একটি দেহের মত�ো
৬৭৬. আমির শা’বি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি নু’মান ইবনু বাশীর রদিয়াল্লাহু 

আনহু-কে বলতে শুনেছি, হে ল�োকসকল, একে অপরের প্রতি দয়াশীল হও। 
কারণ আমি নিজ কানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি—

عْضَائهِِ تدََاعَ لَُ سَائرُِ جَسَدِهِ.
َ
المُْسْلمُِونَ كَلرَّجُلِ الوَْاحِدِ، إذَِا اشْتَكَ عُضْوٌ مِنْ أ

[167]  মুসলিম, ৬৭১৪; মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৯৫২, হাদীসটি সহীহ।
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“মুসলিমরা একজন ব্যক্তির মত�ো; তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গ�োটা দেহই 
কষ্ট অনুভব করে।”[168]

যে পাপের শাস্তি দুনিয়াতে ও আখিরাতেও
৬৭৮. আবূ বাকরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

خِرُ لَُ فِ الْخِرَةِ مِنَ  نْيَا مَعَ مَا يدَِّ ُ لصَِاحِبهِِ فِ الدُّ لَ اللَّ نْ يُعَجِّ
َ
جْدَرُ أ

َ
مَا مِنْ ذَنبٍْ أ

، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. الَْغِْ
“যেসব পাপের শাস্তি আল্লাহ তাআলা পাপীকে দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন 
এবং আখিরাতেও বরাদ্দ রাখেন, সেগুল�োর মধ্যে (সবচেয়ে গুরুতর) হল�ো 
জুলুম এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।”[169]

[168] বুখারি, ৫৬৬৫; মুসলিম, ৬৭৫১, ৬৭৫৩,  হাদীসটি সহীহ এবং মুত্তাফাকুন আলাইহি।
[169]  আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
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জিহ্বার আপদ

মিথ্যা বনাম ঈমান

৬৯০. কাইস ইবনু আবী হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক 
রদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, “মিথ্যা থেকে দূরে থাক�ো। নিশ্চয় মিথ্যা 
ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।”[170] 

বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি

৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

وَالْخِرِينَ،  ليَِن  وَّ
َ
الْ مِنَ  النَّاسُ  اجْتَمَعَ  إذَِا  القِْيَامَةِ،  يوَمَْ  لوَِاءٌ  لَُ  يرُفَْعُ  الغَْادِرَ  إنَِّ 

فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَنِ ابنِْ فُلَنٍ.
“বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটি নিশান টানান�ো হবে। পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী যুগের সকল মানুষ সমবেত হওয়ার পর বলা হবে, এটা হল�ো 
অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন।”[171]

[170] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ। 
[171]  সনদ সহীহ। বুখারি, ১০/৫৭৮, মুসলিম, ১২/৪২। 
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বিলাসী না হয়ে দানশীল হওয়া

ধনভাণ্ডারের চাবি প্রত্যাখ্যান
৭২০. আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

ِي نَفْسِ بيَِدِهِ مَا بسََطْتُ إلَِهَْا يدَِي رضِْ، فَوَالَّ
َ
ئيِلُ بمَِفَاتيِحِ خَزَائنِِ الْ تاَنِ جَبَْ

َ
أ

“জমিনের ধনভাণ্ডারের সব চাবি নিয়ে জিবরাঈল আমার কাছে এসেছিলেন। 
যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি ওগুল�োর দিকে হাতও         
বাড়াইনি।”[172]

আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ বলেন, তাঁর জানামতে তাতে যদি ক�োন�ো কল্যাণই থাকত, 
তা হলে অবশ্যই তিনি তা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতেন। 

তিনদিনের ভেতর ঝগড়া মিটিয়ে ফেলা
৭৩৬. হিশাম ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল 

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

[172]  হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
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هُمَا ناَكبَِانِ عَنِ  نْ يُهَاجِرَ مُسْلمًِا فَوْقَ ثلََثِ لََالٍ، فَإنِْ فَعَلَ فَإنَِّ
َ
لَ يَلُِّ لمُِسْلمٍِ أ

، فَإنِْ سَلَّمَ عَلَيهِْ  ارَةً لَُ لهُُمَا فَيئًْا يكَُونُ فَيئُْهُ كَفَّ وَّ
َ
مِهِمَا، وَأ الَْقِّ مَا دَامَا عََ صَْ

يطَْانُ، وَإِنْ مَاتاَ  فَلَمْ يرَُدَّ عَلَيهِْ سَلَمَهُ سَلَّمَتْ عَلَيهِْ المَْلَئكَِةُ، وَرَدَّ عََ الْخَرِ الشَّ
مِهِمَا لمَْ يدَْخُلَ الَْنَّةَ جَِيعًا عََ صَْ

“ক�োন�ো মুসলিমের জন্য জায়েজ নেই তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে 
তিন রাতের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা। কেউ যদি তা করে তা হলে উভয়েই 
যতদিন ঝগড়াঝাঁটি অবস্থায় থাকবে, সত্য থেকে বিচ্যুত থাকবে। তাদের মধ্যে 
প্রথম যে-জন কথা বলবে সেটা তার জন্য কাফফারা হবে। তাদের একজন 
সালাম দিলে এবং অপরজন সালামের জবাব না দিলে সালামদাতার ওপর 
ফেরেশতারা সালাম দেবে। আর যে-জন সালামের জবাব দিল না শয়তান 
তার উত্তর দেবে। ঝগড়াঝাঁটি করা অবস্থায় যদি তাদের দুইজনই মৃত্যুবরণ 
করে, তবে তাদের কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”[173]

[173]  হাদীসটি সনদ সহীহ। ইবনু হিব্বান, সহীহ, ১২/৪৮০।



দ্বিতীয় অন ুচ্ছেদ

কুরআন দিয়ে জীবন গড়া 

ধ্বংস যখন আসবে নেমে
৭৪৯. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যখন ত�োমরা 

মুসহাফ (অর্থাৎ মুদ্রিত কুরআন)-কে অলঙ্কৃত করবে, মাসজিদগুল�োকে 
কারুকাজ ও নকশায় সজ্জিত করে তুলবে, তখন ত�োমাদের ওপর ধ্বংস নেমে 
আসবে।”[174]

প্রতি হরফে দশ নেকি
৭৬০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

“কুরআন পাঠ কর�ো। প্রতি হরফের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব পাবে। জেনে 
রাখ�ো, আলিফ-লাম-মীম মিলে কিন্তু একটি হরফ নয়; বরং আলিফ একটি 
হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।”[175]

[174]  এই হাদীসের সনদে ক�োন�ো সমস্যা নেই।
[175]  সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। অন্য কিতাবে হাসান সনদে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।
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চুপ থাকলে মুক্তি মেলে

মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র
৭৯১. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, একজন ল�োক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর 
রাসূল, শ্রেষ্ঠ আমল ক�োনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন—

الِْسْلَمِ  خْلَقِ 
َ
أ فضَْلُ 

َ
وَأ  ،ِ سَبيِلِ اللَّ فِ  هَادُ  الِْ العَْمَلِ  وسَِنَامُ  لَةُ،  الصَّ الّدِينِ  قَيّمُِ 

مْتُ حَتَّ يسَْلَمَ النَّاسُ مِنكَْ. الصَّ
“সালাত হল�ো দ্বীনের স্তম্ভ। আর আমলের (সর্বোচ্চ) চূড়া হল�ো আল্লাহর 
পথে জিহাদ। ইসলামের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হল�ো চুপ থাকা—যাতে মানুষ ত�োমার 
থেকে নিরাপদ থাকে।”[176]

[176]  হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।
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মাকতাবাতুল বায়ান
এর প্রকাশনাসমূহ 

বই লেখক
০১ রাসূলের চ�োখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল 

০২ সাহাবিদের চ�োখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল 

০৩ তাবিয়িদের চ�োখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল 

০৪ সীরাতুন নবি  -১ শাইখ ইবরাহীম আলি 

০৫ সীরাতুন নবি  -২ শাইখ ইবরাহীম আলি 

০৬ সীরাতুন নবি  -৩ শাইখ ইবরাহীম আলি 

০৭ সীরাতুন নবি  -৪ শাইখ ইবরাহীম আলি 

০৮ মৃত্যু থেকে কিয়ামাত ইমাম বাইহাকি 

০৯ আত্মশুদ্ধি আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী 

১০ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ইমাম ইবনু আবিদ দুন্ইয়া 

১১ জীবিকার খ�োঁজে ইমাম মুহাম্মাদ 

১২ বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি 
কাহতানি 

13 মুমিনের পাথেয় ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
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মাকতাবাতুল বায়ান
এর প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বই লেখক
০১ সবার উপরে ঈমান শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

০২ হাদীসের পরিচয় ইমাম নববি 

০৩ সহজ আমল অধিক নেকি ইমাম ইবনুল জাওযী 

০৪ আমপারা (অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা) অনুবাদ :
শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

০৫ দুআ সাঈদ ইবনু আলি কাহ্‌তানি 

০৬ মুসলিমের সুরক্ষা [হিসনুল মুসলিম] সাঈদ ইবনু আলি কাহ্‌তানি 

০৭ রুক্‌ইয়া সাঈদ ইবনু আলি কাহ্‌তানি 

০৮ সময়কে কাজে লাগান ইবনু রজব হাম্বালি 

০৯ ইসলাম ও জ্ঞান ইবনু আব্‌দিল বার্‌ 

১০ মাদারিজুস সালিকীন ইমাম ইবনুল কাইয়িম 

১১ ইসলাম ও কলম খতীব বাগদাদি 


